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কাশ্মীর 


সুপ্রাচীন কাল থেকে কাশ্মীর ভারতবর্ষের একটি অঙ্গ রাজ্য;শিল্প সংস্কৃতি চর্চার 
অন্যতম কেন্দ্র রূপে বিখ্যাত। সম্রাট অশোক, কনিষ্ক ও মিহিরকুলের রাজত্বে কাশ্মীর 
তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ৭ম শতাব্দীতে দুর্লভবর্ধন কাশ্মীরকে একটি শক্তিশালী 
রাজ্যরূপে গঠন করেন। তার পৌত্র ললিতাদিত্যের রাজত্বে কাশ্মীরের সীমানা বহুদূর 
বিস্তৃত হয়। কাশ্মীরের এতিহাসিক “রাজতরঙ্গিনী” রচয়িতা কল্হনের বিবরণ থেকে জানা 
যায়, ললিতাদিত্য তিব্বতি ও তুর্কিদের পরাস্ত করেন। তার পৌত্র বিনয়াদিত্য ছিলেন 
বিদ্যোৎসাহী। শিল্প-সংস্কৃতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তিনি গৌড় ও কনৌজ জয় করেন। 
৮৫৫ খুঃ এই রাজবংশের অবসান হয়। সিংহাসনে আরোহণ করেন উৎপল বংশীয় 
অবস্তীবর্মন। পরবর্তী নৃূপতি শংকর বর্মন পাঞ্জাবের কিয়দংশ দখল করে রাজ্যের সীমা 
আরও বর্ধিত করেন। তারপর গৃহ বিবাদে কাশ্মীর দুর্বল হয়। একাদশ খৃঃ গজনীর সুলতান 
'মামুদের আক্রমণ থেকে কাশ্মীর রক্ষা পেলেও রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার অবসান 
'হয় না। অবশেষে ১৩০১ খুঃ সুহদেব (911908৬৪) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে কাশ্মীরকে 
এক্যবদ্ধ করেন। কিন্তু পুনরায় বেজে ওঠে রণদামামা । রাজা কর্মসেনার (16817185978) 
সেনাপতি দুলুচা ৬০,০০০ অশ্বারোহী নিয়ে আক্রমণ করে কাশ্মীর। প্রচুর অর্থ উৎকোচ 
দিয়ে সুহদেব রাজ্য রক্ষার চেষ্টা করেন। অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি অতিরিক্ত কর ধার্য 
করেন। প্রজারা ক্ষুব্ধ হয়। প্রবল শীতের জন্য দুলুচা কাশ্মীর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই 
সময় তিব্বতীয় সেনাপতি রিনচানা (3110119178) কাশ্মীর আক্রমণ করে। তাকে বাধা 
দেন জনৈক রামচন্দ্র। রিনচানা তাকে হত্যা করে __ তীর কন্যা কোটাদেবীকে বিবাহ 
করেন। রাজা সুহদেব গোপনে দেশত্যাগ করলে, রিনচানা নিজেকে কাশ্মীর -নরেশ বলে 
ঘোষণা করেন। মাত্র তিন বৎসর রাজত্ব করার পর তীর মৃত্যু হয়। 

কাশ্মীরী এতিহাসিক জনরাজার বিবরণ থেকে জানা যায়, শাহমেরা 
(55911911919) অথবা শাহ্‌মীর নামে জনৈক উচ্চাভিলাষী মুসলিম যুবক ১৩১৩ খুঃ 
কাশ্মীর আসে। পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে রাজ' রিনচানার। কেহ কেহ বলেন, তার প্রভাবে 
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রিনচানা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বস্ত শাহমীরের হাতে পুত্র হায়দারের দায়িত্ব 
অর্পন করেন। মুসলিম এঁতিহাসিক ফরিস্তা বলেন, রিনচানা ছিলেন কাফের;তবে তার স্ত্রী 
কোটাদেবী শাহ্মীরকে বিবাহ করে ইসলামে ধর্মান্তরিত হন। রিনচানার মৃত্যু হলে রানী 
উদয়নদেবকে বিবাহ করেন। কিন্তু নতুন রাজা পার্থিব বিষয়ে উদাসীন। রাজ্য শাসনের 
ভার রানীর হাতে অর্পণ করে তিনি দিবা-রাত্র মগ্ন থাকেন পূজা - অর্চনায়। রাজার এই 
দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ধূর্ত শাহ্মীর দরবারে স্বীয় ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তার করে। 
১৩৩৮ খৃঃ রাজার মৃত্যু হলে শাহমীর বিদ্রোহ ঘোষনা করে; রানীকে অবরুদ্ধ করে 
কোটাদুর্গে। বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শাহমীর এক রাত্রি রানীর সঙ্গে সুখ উপভোগ করে 
__ পরদিন দুই পুত্র সহ রানীকে করে কারারুদ্ধ । (/091 909170110 01781110111 
41011160102, 52172116812. 11110115017801 181 |) 118 11017170 2170 11217 
|110115017801181 1//0 0110181 ৪15০)1১৩৩৯ খুঃ সামস্-উদ-দীন-শাহ্‌ উপাধি 
নিয়ে তিনি আরোহন করেন কাশ্মীরের সিংহাসনে । এই ভাবে হিন্দুর স্বাভাবিক উদারতার 
অবসান ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম শাসন। 

পরবর্তীকালে কাশ্মীরে মুসলিম শাসনের ইতিহাসে সিকান্দরের রাজত্বে এক 
নতুন অধ্যায়ের সুচনা হয়। তার পূর্বে মুসলিম সুলতানদের মধ্যে গৌড়ামি দেখা যায় নি। 
সুলতান কুতুবউদ্দিন দুর্ভিক্ষ এড়াতে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তবে পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ 
থেকে মনে হয় __ হিন্দু-বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীরে মুসলিম সংখ্যাল্পতাই এই আপাতঃ 
উদারতার কারণ, লিখেছেন এতিহাসিক নী. 0.1/8187091 - (7115 //85 0016 10 
09 091010/ 01140191079 ॥7 078 ০0011119.)2 সিকান্দরের শাসনকালে ভারতের 
অন্যান্য মুসলিম রাজ্য থেকে দলে দলে মুসলমান এসে কাশ্মীরে বসবাস শুরু করে;সঙ্গে 
নিয়ে আসে ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য “পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জেহাদের” জিগির। 

কাশ্মীরের এতিহাসিক জনরাজার বর্ণনায় ঃ মুসলমান ছিল সুলতানের বিশেষ 
শ্রীতিভাজন। দয়ালু সুলতান মুসলমানদের দান করতেন অকাতরে । সেই আকর্ষণে 
করে শস্য ক্ষেত্রে। তারা সুলতানের মিত্রতা লাভ করে অধিকার করে সকল উচ্চ রাজপদ। 
(17911701120 21017011895 00119 )2৬215. 1121 12142179161 00161 
95091810175 2170 10901 91191191 017091 1116 1070, %/170 25 19170%/790 
1. 78-0-1910177051 11911151017 210 08111019 01019110191 7901019-375 
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107 01811... /1150190 0 08 015 8170 110170009 /1101) 179 1170 
109510/50, 21701011910101855, 11191118011011185 81181501291 
9৬৪11 ৪9 1090451917181 ৪. 9০9০9 1910 01 ০0177.7179 0০0010190] 211 119 
01065 01178 91319 2110 10602176 1161705 01101810070.) 

সুলতান শাসকের কর্তব্য ভূলে গেলেন। দিবারাত্র মগ্ন থাকতেন মূর্তিভাঙ্গার 
আনন্দে। মুসলিম এঁতিহাসিক ফরিস্তা সুলতানের হিন্দু-বিদ্বেষ ও জেহাদী মনোভাবকে 
মহৎ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুলতান এক আদেশে মুসলমান ব্যতীত অন্য সকলের কাশ্মীরে 
বসবাস নিষিদ্ধ * ঘোষণা করেন। 

ব্রাহ্মণদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দেশ ত্যাগ করে, অনেকে স্বদেশ ও স্বধর্ম ত্যাগ 
করা অপেক্ষা বিষপানে মৃত্যু বরণ শ্রেয় মনে করেন। মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্রাহ্মণ নিরুপায় 
হয়ে গ্রহণ করে ইসলাম ধর্ম। এইভাবে কাশ্মীর ব্রাহ্মণ শূন্য হলে সিকন্দর সকল দেব 
মন্দির ভেঙ্গে দেবার আদেশ দেন। (71161409111) /6191017 01119 80111055 01 
91081709115 01৬21) | 09121 10 1211512. /70, 01 00098 17010995 
11191 ৪11017019 000019001110113 ......... 51121701911951190 010915 
01050110170 0191691081706 01 21717081901 01119111211 1/10111911190217 
|1162911]1 :....... ১0811901011 18181117019, 12111910211 21021701011 
111911191101017 01 01611 ০০101, 001501780| 11811981495, 90178 8111- 
019169 101) 01191118118 10793, 11019 2 064 95081090 078 8৮ ০01 
08118111011 0 09০01119 101721111202115) /5191 1116 61110181107 
01119 10121111119, 916811091 0109180 211 11181911019 17169511110 
09 1011041 00৮/1.)2 

তার এই মহতী উদ্যোগের জন্য তাকে “বুতশিখান” (বিগ্রহধবংসকারী) উপাধি 
দেওয়া হয়। (11610018111 11910112175 11100) 019 1191 00118170 010- 
1817 12 1117001 181100165 51214981001 079 10116 01 80151111121 01 
119 0951109/91 0110015)১৪ ১৩ খুঃ সিকন্দারের মৃত্যুর পর শতবর্ষের অধিক কাল 
মুসলমানদের অর্তঁকলহে কাশ্মীর বিধবস্ত হয়। অবশেষে ১৫৮৭ খুঃ সম্রাট আকবর কাশ্মীর 
অধিকার করেন। 


* ইসলাম ধর্মে মুসলমানের অবিচল প্রগাঢ় আস্থা । ইসলামের বিধান তারা দেশ-কাল নির্বিশেষে নিষ্ঠার 
সঙ্গে মেনে চলে। তাই আজ থেকে প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্বে মুসলিম সুলতানের আদেশে কাশ্মীর হিন্দু 
শূন্য হয়। আজও কাশ্মীরের মুসলমানের “জেহাদী” হঙ্কারে কাশ্মীর হিন্দু শূন্য ।.....? 


1.1010 -2-378 
2.1010-2-379 
3,1010 -72-399 
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আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্য গৃহযুদ্ধে দুর্বল হয়। ১৭৫২ খুঃ 
আহম্মদ শাহ্‌ আবদালি দখল করে কাশ্মীর । ১৮১৯ খৃঃ পাঞ্জাব কেশরী মহারাজা রণজিৎ 
সিং আফগান শক্তিকে পরাস্ত করে কাশ্মীর অধিকার করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগে ডোগরাবংশীয় রাজপুত রণজিৎ দেও ছিলেন জন্মুর শাসক। ১৭৮০ খ্‌ঃ তার মৃত্যুর 
পর সিংহাসনের দাবী নিয়ে গৃহবিবাদ শুরু হলে রণজিৎ সিং জম্মু অধিকার করেন। রণজিৎ 
দেও-র তিন প্রপৌত্র যোগদান করেন রণজিৎ সিং-এর সেনা বাহিনীতে। তাদের আনুগত্য, 
সাহস, বীরত্ব ও বৃদ্ধি মত্তায় মুগ্ধ হয়ে মহারাজা তিন ভাইকেই “রাজা” উপাধি প্রদান করে 
তিন অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করেন। 

১৮৩৯ খৃঃ বীরকেশরী' রণজিৎ সিং-এর মৃত্যু হয়। গৃহ বিবাদে বিশাল শিখ 
সাম্রাজ্য প্রায় ভাঙ্গনের মুখে। সুযোগ বুঝে ইংরজে তৎপর হয়; সেনানিবাসের সামরিক 
শক্তি বৃদ্ধি করে। ১৮৪৫ খুঃ ইংরেজের সহিত শিখ বাহিনী অসীম সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে 
যুদ্ধ করেও পরাজিত হয়। বিজয়ী ইংরেজ শতদ্র, নদী অতিক্রম করে লাহোর অধিকার 
করলে শিখরা সন্ধি করতে বাধ্য হয়। ইংরেজ এক কোটি মুদ্রা ও পাঞ্জাবের এক বিরাট ভূ- 
খণ্ড দাবি করে। কিন্তু রাজকোষ শুন্য । শিখরা তাই অর্থের বিনিময়ে জম্মু-কাশ্মীর ও 
বিয়াস থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল হস্তান্তর করতে চায়। সামরিক ও আর্থিক 
কারণে ইংরেজ সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। অবশেষে উত্তরাধিকার সূত্রে উপরোক্ত অঞ্চলের 
একজন দাবীদার রূপে গুলাব সিং ইংরেজদের দাবি পূরণে সম্মত হন। শর্ত হল তাকে 
জন্মু-কাশ্মীরের স্বাধীন নৃপতিরপে স্বীকৃতি দিতে হবে। ইংরেজ সরকার সম্মত হয়। ১৮৪৬ 
খুঃ সম্পাদিত অমৃতসর চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ছাস্ব, কুলু প্রভৃতি অঞ্চল বাদ দিয়ে গুলাব 
সিং জম্মু-কাশ্মীর ভূ-খণ্ডের উপর একচ্ছত্র ক্ষমতা লাভ করে। এইভাবে হিন্দু কাশ্মীরে 
পুনরায় হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। 
ইতিহাস। কিন্ত ইসলামের মাহাত্ম প্রচারে তারা আবেগে আধ্ুত হন। এরা প্রায়শঃই লেখনে __ ভাষনে 
“কাশ্মীরিয়াৎ” নামক একটি অভিনব পদের ব্যবহার করেন। এর দ্বারা সম্ভবত কাশ্মীরের মুসলমানদের 
এতিহ্যগত উদারতা ও সহিষুঞ্তা বোঝানো হয়। এই সকল পণ্ডিতম্মন্য হয়তো জানেন না যে, উদারতা 
- সহিষু৪তা হিন্দুর স্বভাব-ধর্ম, কিন্ত মুসলমানের নয়। কারণ উহা ইসলাম বিরোধী। তাই নির্বিচার হত্যা, 
ধর্ষণ ও জেহাদী সন্ত্রাসের দ্বারা তিন লক্ষ হিন্দুকে কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত করা হয়। তাই, তীর্থ যাত্রীদের 
পরিষেবার জন্য মাত্র ১০০ একর জমি অমরনাথ মন্দির কর্তৃপক্ষ দেওয়ার প্রস্তাব হলে - কাশ্মীরের 


মুসলমান পাকিস্তানি পতাকা নিয়ে “পাকিস্তান জিন্দাবাদ” শ্লোগান দিয়ে সমগ্র কাশ্মীরকে এক রণক্ষেত্রে 


পরিণত করে। 
৪ 


কাশ্মীর 

লেঃ জেনারেল মহারাজা হরি সিং ১৯২৫ খুঃ ২৩শে সেপ্টে ঃ জম্মু-কাশ্মীরের 
সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। রাজ্যটি চারটি অঞ্চলে বিভক্ত। দক্ষিণে জম্মু, মাঝখানে কাশ্মীর 
উপত্যকা, উত্তরে গিলগিট এবং তিব্বত ও কাশ্মীরের মাঝখানে বৌদ্ধপ্রধান লাদাখ। জন্মুতে 
হিন্দু ও কাশ্মীর উপত্যকায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুসলমানের স্বার্থরক্ষায় ১৯৩২ খুঃ 
স্থাপিত হয় [44510 00119191081 পরে নেহেরুর পরামর্শে আলিগড় মুসলিম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের*। কৃতি ছাত্র শেখ আবদুল্লা দলের নতুন নামকরণ করে 1811018| 
00119178170 1 যে অমৃতসর চুক্তি অনুযায়ী __ জন্মু-কাশ্মীরে হিন্দু রাজ স্থাপিত হয়; 
শেখ শাবদুল্লা ও তার মুসলিম ভাইয়েরা সেই চুক্তি স্বীকার করেন না। কিন্তু স্বীকার 
করেন জন্মু-কাশ্মীরের হিন্দুরা। ১৯৩৮ খুঃ ২৪শে জুন শেখ আবদুল্লা* মহারাজ হরি 
সিং-এর বিরুদ্ধে “কাশ্মীর ছাড়” (03011169511) আন্দোলনের ডাক দেন। এজন্য 
শেখ সাহেবকে আটক করা হয়।*ও 


*1 এই মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়টি (/।1) পাকিস্তান গড়ার কারখানা । কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে পরিপুষ্ট 
এই প্রতিষ্ঠানটি সেই মহান এঁতিহ্য আজও বয়ে নিয়ে চলেছে। 91| (5010511515181]10109- 
71911011101) বর্তমানে 110121181181101) নামে ভারত ব্যাপী “ইসলামিক জেহাদ” পরিচালনা 
করে। ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে মহম্মদ আহমদউল্লা সিদ্দিকি 
“জামায়েত-ই-ইসলামি'র ছাত্র সংগঠন রূপে 91141 প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য পাশ্চাত্য ভাবধারা হতে 
মুক্ত করে ভারতকে ইসলামিক দেশে রূপান্তরিত করা । ((91198181911019 101) //951911 ০01- 
10191 17110081706 8110 0017911111110 21115181110 500181/-711671165 0111012. -7- 
8-2008. 

কেন্দ্রীয় সরকার সুস্ত্রীম কোর্টে হলফ নামা পেশ করে জানান 3 121198/81-1-15181111010- 
এর সংগঠন রূপে, ১৯৭৭ সালের ২৫শে এপ্রিল আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে 91/1'র প্রতিষ্ঠা হয়। 
উদ্দেশ্য হল ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও “ধর্মযুদ্ধে র” জন্য সংঘটিত করা। (08709 
5210 9111, 9/11011 08111811010 8১15161709 017 /500171, 2577 21/199111 1491) 00117 
৬6151 85 2 00171 010211581101) 01 39112)11-9-15120111 11070, "21779 10 00138 310- 
091105/ 04117 17001010901101 01191212110 0191 50101001110 40190." -11781111765 
0111012 - 7-8-2008. 
*৫ কেন মহারাজ কাশ্মীর ছাড়বেন? যেহেতু কাম্মীর মুসলিম প্রধান? এই যুক্তি মেনে তো হিন্দু প্রধান 
হিন্দুস্তান থেকে অত্যাচারী বিদেশী মুসলিম শাসকদের বহু পূর্বেই বিদায় নেওয়া উচিৎ ছিল। 

*ও এই সময় মহারাজা হরি সিং-এর পুলিশের গুলিতে আবদুল্লার সমর্থক কয়েকজন মুসলমান নিহত 
হয়। সেই দিনটি আজও কাশ্মীরে “শহীদ দিবস” রূপে পালিত হয়। বন্ধ থাকে সরকারি অফিস, আদালত, 
স্কুল কলেজ। 

হাজার বছরের মুসলিম শাসনে প্রতিদিন হাজার হাজার হিন্দু নিহত হয়৷ মুসলমানদের অনুকরণে 
হিন্দুদের তো বৎসরের প্রতিদিন “শহীদ দিবস” পালন করা উচিৎ। 
৫ 


কাম্মীর-নেহেরু-অমরনাথ 

ক্ষমতা হস্তান্তর আসন্ন। তাই ১৯৪৬ সালে শেখ আবদুল্লা নবোদ্যমে “কাশ্মীর 
ছাড়” আন্দোলনে শুরু করেন। তার আন্দোলনের সমর্থক ছিল শুধু উপত্যকার মুসলমান । 
প্রত্যাশিতভাবেই জন্মু-লাদাখেব হিন্দু প্রজাদের আনুগত্য ও সমর্থন ছিল মহারাজার প্রতি। 
শেখ আবদুল্লার সঙ্গে পণ্ডিত নেহেরুর খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক। শেখ সাহেবের 
আন্দোলনের তিনি ছিলেন প্রধান সমর্থক। তার দৃষ্টিতে এ হল স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে 
গণ আন্দোলন । শুধু নৈতিক সমর্থন নয়। আন্দোলন অংশ নিয়ে শেখ সাহেবের সঙ্গে 
কারাবরণও করেন। কাশ্মীরের হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে মুসলমানের আন্দোলনকে নেহেরু 
সমর্থন করেছেন, কিন্তু হায়দরাবাদ ও জুনাগড়ের মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
হিন্দু প্রজার আন্দোলনে তিনি ছিলেন নীরব দর্শক ...... [ 

হরি সিং-এর সঙ্গে শেখ আবদুল্লার বিরোধের মূল কারণটি সর্দার বল্পভভাই 
প্যাটেলের অজ্ঞাত ছিল না।|.8.'র ডিরেক্টর মিঃ মালিক-কে তিনি বলেন £ মহারাজার 
প্রতি শেখ আবদুল্লার বিরোধিতাকে যেন শাসকের বিরুদ্ধে শাসিতের বিরোধিতা বলে 
গণ্য করা না হয়। তিনি ডোগরা সম্প্রদায় বিরোধী। আবদুল্লার বিচারে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
হিন্দু জাতি ও ডোগরা অভিন্ন। অর্থাৎ কার্যত তিনি হিন্দু বিরোধী । (...115 2111192117) 
10119 142121212. /85 101 182911১/ 217 21710102101) 10 210191 85 98017 
08110 17191090185 18 10917101090 01161793101 11181181011 0011110- 
11 11117019. (1.4. /91021-16991111:991170 119 ৬৪11" --1167918- 
019101:23.3.91) নেহেরু ও তার সমর্থক কম্যুনিষ্ট বুদ্ধিজীবিদের নিকট শেখ আবদুল্লা 
প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধ £ 

১৯৪৭ সালের ২৫শে জুলাই গর্ভনর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন দেশীয় নৃপতি 
মণ্ডলীর সভায় (018170981 01121170959) বলেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের পর আইনের 
দৃষ্টিতে তারা হবেন স্বাধীন। তারা নিজেদের বিবেচনা অনুযায়ী ভারত অথবা পাকিস্তান - 
যে কোন রাষ্ট্রে যোগ দিতে পারেন; অথবা স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্ত্বা বজায় রাখতে পারেন। এ 
বিষয়ে শাসকের অধিকার চূড়ান্ত ও প্রশ্নীতীত। জনমতের কোন ভূমিকা নেই। সুতরাং 
এটা পরিষ্কার যে ব্রিটিশ 72121108710'র অবসানে দেশীয় রাজ্যসমূহ তাদের স্বাধীন 
ও সার্বভৌম ক্ষমতা ফিরে পাবে। যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হয়েছে 
__ দেশীয় রাজ্যের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। (... 7179 09015101) 01) %/1811191 10 
20080901170 2110 10 ৬/101011 001111101 //918 10116 6১0010131৬2 110171 


৬ 


প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধ 

2170 08301296101 0109 10191... 7105 11 /08010 06 58917 1121 017 176 
৬/107012/1 010172121108110, 012 0011091 517155 ৬/916 10108001718 
10910910911 21101 016 00111101121 109515 01 01৬15101701 81101917111018 
12591701109 21001 1050-2010 10 076 5181635. /৯. 5. /1128110 _101711 
01191101500 0111012 -1119 51216911211: 2.3.2007). 

কিন্তু কাশ্মীর নরেশের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। ভারতে 
যোগদান মুসলমানের মনঃপৃত হবে না। পাকিস্তানে যোগদানের যে কোন সম্ভাবনা __ 
জন্মু - লাদাখের হিন্দু-বৌদ্ধরা বাধা দেবে। কাশ্মীরের স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্বও বাস্তবোচিত 
নয়। উভয় সঙ্কটে মহারাজ হরি সিং। জিন্নার একান্ত সচিব মহারাজা হরি সিং-এর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করে তাকে জানান ঃ তিনি স্বাধীন সার্বভৌম নৃপতি। কোন রাষ্ট্রে যোগদানের 
ক্ষমতা একমাত্র তারই আছে। এ ব্যাপারে শেখ আবদুল্লা, জাতীয় সম্মেলন অথবা কারও 
সঙ্গে তার আলোচনার প্রয়োজন নেই। তোর এই অভিমত আইন ও 11791141611 0 
/,00893$101-এর সঙ্গে সঙ্গতি পূর্ণ)। এবং তাকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে যে, তিনি 
যদি পাকিস্তানে যোগদান করেন তবে তার কেশাগ্রও স্পর্শ অথবা ক্ষমতা বিন্দুমাত্র হরণ 
করা হবে না। (61105 1110117955 85 1010 07211168125 217 11701910917011 
50৬91810]7, (72117621019 190 0118 00/61 10 0148 8009551017, 0791 
161880 00179001110009, 191119 9511090101701 081602516 21 015 
0০0৬/915 10 06 00901019 01 016 51919 2170 02122105191 ৬/০010 101 
19401 21217 01115911820 01 12159 21/2১/2171 1019. 01115 [00949111716 
8009090 10 1721151217).1 

এ যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি অচিরেই তা প্রমাণিত হয়। পাকিস্তানে যোগদানে বাধ্য 
করতে মিঃ জিন্না ৪৫০ মাইল সীমান্ত বরাবর সশস্ত্র হামলা শুরু করে। ২৫শে আগষ্ট. 
(১৯৪৭) 108 পত্রিকায় হুশিয়ারি দেওয়া হয় __ কাশ্মীরনরেশকে সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে 
দেওয়ার সময় এসেছে যে, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে পাকিস্তানে যোগদান করতে হবে। 
আর তা না করার পরিণাম হবে ভয়াবহ। (77116 1176 19859 ০0118 10 19|| 079 


11211212712 01162511111 1121118 170051179168 115 0110108 210 01109098 
72291151217. 91001012911 9911 10101 172195121 16 018219311009991019 


(04016 ৬/00110176012101 91790419.)2 
1. /75.18178110 10176101161 115009 01110012 _ 00019 ছি0োা) "/5008551017 ০01 


1699111]111017018” -1/.0-1/5179121) 71179 5191951121-2.3.2002 
2,100. 


শূ 


কাশ্মীর-নেহেরু-অমরনাথ 

11. 9917. 51171719115 1495581% & 171. 93617. 517 7095691 
| 901110017 যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারতের সেনাধ্যক্ষ। উভয় সেনাবাহিনীর 
501019718 00111911091 হলেন 71910 149191121/501011901.* পাকিস্তানের 
সেনাধ্যক্ষ 141. 712111195591৬ পাকিস্তানের কাশ্মীর অভিযান সমর্থন করেন না। 
তাই মিঃ জিন্না তাকে অস্ত্র সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান লগুনে। 

মহারাজ হরি সিং উদ্বিগ্ন। ক্ষুদ্র তার সেনাবাহিনীর অর্ধেকই মুসলমান। লেঃ 
কর্ণেল নারায়ণ সিং মুজাফফরাবাদ সেনা নিবাসের 00117210110 01081. মহারাজা 
তাকে জিজ্ঞাসা করেন, মুসলিম সৈন্যদের ওপর তীর আস্থা আছে কিনা। দ্বিধাহীন কণ্ঠে 
তিনি উত্তর দেন __ ডোগরাদের অপেক্ষা বেশী (... 1. 00101811321907 97017 
19019917 951590 0 019 11911912919 ৬/19101791 12 00610 191/ 011 079 
10/211/ 0108 1109110771191 01115 02811211017. 116 01719511211701) 
8109%/9180, 11016 11211 017 119 [009019.9)। হিন্দুর কাণ্ড জ্ঞান নেই দিব্য জ্ঞান 
আছে যোল আনা। লেঃ কর্ণেল নারায়ণ সিং কে জীবন দিয়ে তার নিবুদ্ধি তার মুল্য 
দিতে হয়েছে। 

২২শে অক্টোবর, নিশুতি রাত। ছল্‌ ছল্‌ কল্‌ কল্‌ শব্দে বয়ে চলেছে ঝিলাম নদী। 
এক পারে কাশ্মীর, অপর পারে পাকিস্তান। যোগাযোগের জন্য রয়েছে একটি সেতু। 
ওপারে অন্ধকারে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটি পুরানো মডেলের স্টেশন ওয়াগন। 
পেছনে ট্রাকের সারি কয়েকশ হবে। মুসলিম লীগ গ্রীন শার্টের সরাব হায়াৎ খান ষ্টেশন 
ওয়াগনে অধৈর্য প্রতীক্ষায়। তার অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ সেতুর অপর পারে; কখন দেখা 
যাবে আলোর সংকেত। এ সঙ্কেত তাকে জানাবে, যে হরি সিংহের সেনাবাহিনীর মুসলিম 
শ্রীনগরের সঙ্গে টেলিযোগাযোগ এবং সেতুর অপর পারে প্রহরীরা বন্দী।... সহসা সে 
দেখল ঘন তমসার বুক চিরে আকাশে অর্ধ বৃত্তাকারে আলোর বিচ্ছুরণ। সরাব খান গাড়ি 
চালিয়ে সেতু পার হল। শুরু হল ১ম কাশ্মীর যুদ্ধ । (2/95 78010 11211070099, 
11942101790 001 1019 1216 ৬1101 /0010 19111 021: 1016 1101911 


* ভারত স্বাধান হয়েছে।101414000709811917 দেশ ভাগ করেছে __ খণ্ডিত স্বাধীন ভারতে সে কেন 
থাকবে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে 90911017 95817612| রূপে? কেন ব্রিটিশ সেনাপতি হবেন ভারতের 
501019116 00111181061? কি সে রহস্ ...ঃ 


1. ৬.7.10817017 7116 5101 ০01 1181706019101 01161101817 318199 - 7-378 
চ 


প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধ 

[00105 01172151705 2077 01111901061 310617980170100189,101160 
01811111011 01070915, 011 119 19191010118 1076 10 91750212170 59129 
08 009105 21019181001 09 011099. 58002101118 52/115 1059- 
8181211০121 210 8091910781012016110171 315. 52191011781 9191120 
115 5181101-//20011 2110 10110180 2001095 11181011009. 77119 9421 001 
15991111120 1090217-) 

এই দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষ ণীয় ঘটনাটি ৬.2. 1/191701-এর সস্বাধী*: ভারতের প্রথম 
যোগ্যতম স্বরাষ্ট্রসচিব) বর্ণনায় ঃ কাশ্মীরের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু হয় ১৯৪৭ 
সালের ২২শে অক্ট্রোবর। মুজাফৃফরাবাদে মুসলিম ও ডোগরাদের নিয়ে গঠিত কাশ্মীরি 
'সনা ব্যাটালিয়নের কমাণ্ডার ছিলেন, লেঃ কর্ণেল নারায়ণ সিং। মুসলিম সৈন্যরা কমাণ্ডার 
১ তার আ্যাডজুটান্টকে হত্যা করে* অস্ত্রশস্ত্র সহ যোগদান করে হানাদার বাহিনীর সঙ্গে। 
মগ্রবর্তী বাহিনী রূপে তারা হানাদার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যায়। (16 ৪ ০৪1 
17৬95101 01162911111 5121190] 01 22170 901. 1947 ... 7172 51919 
32810121101, ০0159151010 ০01 1051।1 2170 10001795 51210101784 21 
11280918109) 425 00111721080 10 11. 00107811212 51707. 








* (ক) দ্বি-জাতি তত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট বিভক্ত হয় ভারতবর্ষ। ধর্ম ও জাতির 


ভিত্তিতেই সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী দুই দেশের মধ্যে বিভক্ত হয়। (001 1511 /২010. 
41701] 1118 00410 //85 102111010160, 078 110121 /9171%, 079 7302 9৬৮ 
8170 87091170181 011 70109 //918 98171112111 [029111010171801172071) 01 & 
18101045109515091%/991 19 1/0 00110111015. (৬.1. 1481701) -1178 5101৮ 0 


119 1115012010105 01019110191 519195 - 172-379). 

খ) ইসলামের বিধান __ মুসলমান কখনও মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারে না, বলেছেন 
গান্ধীর প্রিয় ভ্রাতা, খিলাফত আন্দোলনের (নিহত হয় ১৫০০ হিন্দুঃধর্মীস্তরিত হয় ২০,০০০ ও 
গৃহহারা হয় ১০০,০০০ হিন্দু) নেতা মহম্মদ আলি __ (47081 170 0110117191917089 
92510 1091111551019 1001 2179 1101721119091, 410805৬8115 ০00011101%171011 
09) 10 5121)0 80911751217 01111 10011211119091)-101-8. নি. /1090121 - 
৮/11795 9100 509801935 - ৬০|. - 8, 72-276) ভারত বিভাগ প্রসঙ্গে ডঃ আম্বেদকর 
বলেছেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের পর কোন মুসলিম রাষ্ট্র যদি ভারত আক্রমণ করে -_ ভারতের 
সেনাবাহিনীর মুসলিম সৈন্যরা আক্রমণকারীর পক্ষে যোগদান করবে। মহারাজ হরি সিংহের 
সৈন্যরা এই ধর্মীয় অনুশাসন মেনেই পাক বাহিনীর পক্ষে যোগ দিয়েছে। 

(গ) হানাদার বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন জেনারেল তারিক। এটি অবশ্যই তার ছদু নাম। পরে জানা যায় 
ইনি হলেন পাক নিয়মিত বাহিনীর মেঃ জেনারেল আকবর খাঁ... নেতাজী সুভাষ বসুর আজাদ হিন্দ 
বাহিনীর মহম্মদ জামান কিয়ানী, বুরহানউদ্দিন ও আই.এন.এ.-র অন্যান্য পদস্থ মুসলিম সেনা 

1. 00111758210 18210191718 -178600া 21911010111 7-351 

৯ 


কাম্মীর-নেহেরু-অমরনাথ 


/| 09141191119 71016 0819101 0939150, 9101116 ০0117217007 
0170081 2110115 28010112171) 101760 01918910915 2101 20180 25 20/2109 


90910 10 ॥618101215 001011117.)1 


ঘ) 


অফিসারগণ পাক বাহিনীকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেন। (118198091 011161810619 4199 ৪. 


7%5111045 01081 091180 " 35617.72017" ৬/110 95 19161 10121101190 29 10178 
00781101211 10910179217. /5100011721) 0079 17911512917 /51177%, 1179 4819 8101 
89551516010 121721190 2211911619111,90111217040011। 210 011817 010815 01 
91914101201 07611170191 1$21001721 /১1179. _ ৬.7. 19170177718 5101 0108 
17180191101 01 108 1170181) 518195. 12-396) এখানে উল্লেখ্য _-1.1./.র মুসলিম 
সেনাদের পাক্‌ সামরিক বাহিনীতে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ধূর্ত ্ষমতালোভী লেডি মাউন্টব্যাটেনের 
প্রেমিক নেহের একজন আজাদ হিন্দ সেনাকেও ভারতের সামরিক বাহিনীতে গ্রহণ করেন নি। 
কারণ মাউন্টব্যাটেনের নিষেধ ছিল। আর নেহেরু ছিলেন তার বশংবদ। 
লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পিতা ছিলেন জার্মান বংশোস্ভুত,10111081-0119 ০1880670919 নামেও 
সেই পরিচয়। ব্রিটিশ নাগরিক। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানী ইংরেজদের প্রধান শত্রু। লুইস ব্যাটেনবার্গ 
ছিলেন ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবহরের অধ্যক্ষ (8191 1-010 01119 /0111811)) ব্রিটিশ সরকার 
নিরাপত্তার কারণে তাকে পদচ্যুত করেন। (4০01110811615 91181, [01170910809 ০01 
39815100910, 425 1015950 1091851017 95 1501010 01116 201111211) 000170116 
01621 //21 10590250459 01115 (611127 10919171909 _ 1607810 149519 _118 
189110959 01106 81105111781 --117) রাষ্ট্র পরিচালনায় এই হল রাজনৈতিক বিচক্ষণতার 
নিদর্শন। 'নাগরিকতা”র দ্বারা “জাতীয়তা” নির্ধারিত হয় না। এদেশেও কোন বিদেশিনির প্রধানমন্ত্রী 
হওয়ার পথে সেই “জাতীয়তাই” প্রধান বিবেচ্য। 

ঠিক তেমনি কাশ্মীর যুদ্ধে মহারাজা হরি সিংহের মুসলিম সেনাদের ভূমিকা থেকে রাষ্ট্রের 


কর্ণধারদের শিক্ষা নেওয়া আবশ্যিক।কিন্তু মুসলিম লীগ __ কম্যুনিষ্টদের নিয়ে গঠিত কেন্দ্রের সোনিয়া- 
মনমোহনের ইউ.পি.এ. সরকার তো সেই মুসলিম স্বার্থেরই অত্র প্রহরী। এই অশুভ “ধর্মনিরপেক্ষ” 
জোট একবার ভারত ভাগ করেছে - পুনরায় দেশ বিভাগের জন্য অতিমাত্রায় সক্রিয়। তাই যে মুসলমান 
হিন্দুরক্তে ভারত ভূমি প্লাবিত করে ভারত ভাগ করেছে __ সেই মুসলমানদের সর্বপ্রকার সুবিধা দেওয়ার 
জন্য নিয়োগ করেছে “সাচার কমিটি”। সেই কমিটির রিপোর্ট পেয়ে রাজকোষ উন্মুক্ত করে দিয়েছে 
মুসলমানের কল্যাণের জন্য। ঢালাও অর্থ সাহায্য চলছে মাদ্রাসায়; খোলা হচ্ছে শ'য়ে শ'য়ে নতুন মাদ্রাসা। 
কী পড়ানো হয় মাদ্রাসায় ? কোরান, ইসলামের ধর্মতত্ত্ব, মুসলিম ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়। আলিগড় 
মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় এই মাদ্রাসাগুলিও হল “জেহাদী” (ইসলামের ধর্মযোদ্ধী) উৎপাদনের 
কারখানা । তাই হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী -- সমগ্র ভারত আজ জেহাদী হানায় রক্তাক্ত - বিধবস্ত! 
সাচার কমিটির সুপারিশ মেনেই সেনাবাহিনী, বি.এস.এফ., সি.আর.পি.এফ. ও পুলিশে ব্যাপক হারে 
নিয়োগ করা হচ্ছে মুসলমানদের । পরিণাম ...£ 


1. ৬7145917017 716 5101 01119 1101901211017 01081101291 515195-7-378 


১০ 


প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধ 

সরাব হায়াত খাঁন উল্লসিত। কাশ্মীর পাকিস্তানের । শ্রীনগর আর মাত্র ১৩৫ 
মাইল, রাজধানী অরক্ষিত ... সহসা ভেঙ্গে যায় তার সুখ স্বপ্ন। সারি সারি ট্রাক দাঁড়িয়ে । 
সৈন্য নেই একজনও । তারা গেছে মুজাফৃফরবাদের হিন্দু বাজার লুঠ করতে ... 

কাশ্মীর আক্রমণের সংবাদ ভারত সরকার পায় প্রায় ৪৮ ঘণ্টা পরে। পাক 
সেনাধ্যক্ষ লগ্নে । তার স্থলাভিসিক্ত মেঃ জেঃ ডগলাস গ্রেসি। ২৪শে অক্টোবর শুক্রবার 
বিকেল পাঁচটার কয়েক মিনিট পূর্বে গ্রেসি গোয়েন্দা সূত্রে জানতে পারেন যে পাকিস্তান 
কাশ্মীর আক্রমণ করেছে। তিনি হটলাইন-এ তৎক্ষণাৎ সে সংবাদ জানিয়ে দেন ভারতের 
সেনাপ্রধান লেঃ জেঃ স্যার রবার্ট লক্হার্টকে, সেনাপতি যথারীতি সে বার্তা পৌঁছে দেন 
গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও ফিল্ড মার্শাল অচিনলেকের কাছে। 

এ দিনই মহারাজ হরি সিং ভারত সরকারের নিকট অবিলম্বে সাহায্য চেয়ে 
505 পাঠান। ২৫শে অক্টোবর সকালে মন্ত্রীসভার [9919706 001া1110199-র বৈঠকে 
মহারাজের আবেদন বিবেচিত হয়। সিদ্ধান্ত হয়, মহারাজা ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান 
করলেই সামরিক সাহায্য পাঠানো হবে। মহারাজার সঙ্গে আলোচনার জন্য সামরিক 
বাহিনীর অফিসারদের নিয়ে স্বরাষ্ট্র সচিব ভি.পি. মেনন শ্রীনগর যান। তিনি বিমানবন্দর 
থেকে মেহেরটাদ মহাজনকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজার প্রাসাদে যান। দিল্লীর সিদ্ধান্ত জানানো 
হলে মহারাজা নিঃশর্তে ভারতে যোগদানে সম্মত হন। পাক বাহিনী রাজধানীর উপকণ্ঠে। 
মহারাজা ও তার পরিবারের নিরাপত্তা বিপন্ন শ্রী মেনন তাকে অবিলম্বে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ 
জম্মুতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে শ্রীনগর ত্যাগ করেন। 

বিমানবন্দর থেকে মেনন 10818108 0011111199র মিটিং-এ যান। তিনি 
মাউন্টব্যাটেনকে জানান, মহারাজা ভারতে যোগদানে সম্মত। এখনই সাহায্য পাঠানো 
প্রয়োজন। মাউন্টব্যাটেন বলেন, কাশ্মীরের ভারতভুক্তি না হওয়া পর্যন্ত সেনা পাঠানো 
উচিত হবে না। তিনি বলেন কাশ্মীরের জনসাধারণের বিভাজনের পরিপ্রেক্ষিতে এই 
অন্তভূক্তি হবে শর্তসাপেক্ষ। হানাদার বিতারন করে রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর গণভোটের 
মাধ্যমে বিষয়টির চুড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে।*নেহেরু বিনা প্রতিবাদে এই প্রস্তাবে সম্মতি জানান। 
* ১৯৪৭ সালের ২৫শে জুলাই দেশীয় রাজন্যবর্গের সভায় লর্ড মাউন্টব্যাটেন বলেন, ১৫ই আগষ্ট্রের 
পর তীরা হবেন স্বাধীন। নিজেদের বিক্চেনা অনুযায়ী তারা ভারত অথবা পাকিস্তান যে কোন রাষ্ট্রে 
যোগদান করতে পারবেন । তাদের সিদ্ধা স্তই হবে চুড়ান্ত ও প্রশ্নাতীত। 11911017611 01/500995101- 
এ তাই বলা হয়েছে। তবে কাশ্মীরের ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের প্রশ্নে তিনি “গণভোটের” শর্ত কেন 


আরোপ করেন? কেনই বা নেহেরু “এই শর্ত' মেনে নেন £... 
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কাম্মীর-নেহেরু-অমরনাথ 

09191709 ০00া॥া।119৪-তে আলোচনা শেষ করেই মেনন মেহের টাদ 
মহাজনকে সঙ্গে নিয়ে জন্মুতে মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাত করে দিল্লীর সিদ্ধান্ত জানালে - 
হরি সিং179111719110/0089991017 -এ স্বাক্ষর দিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে একখানি 
পত্রে দ্রুত সাহায্যের আবেদন জানান। 

ভারত সরকার ২৭শে আগষ্ট প্রথম শিখ ব্যাটেলিয়নকে সর্বাগ্রে পাঠানোর সিদ্ধান্ত 
নেয়। পাক বাহিনী ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে বারমূলায় __ রাজধানী শ্রীনগর আর মাত্র ৩৫ 
কিমি. দূরে। ব্যাটেলিয়ন কমাগ্ডার লেঃ কর্ণেল রণজিৎ রাই বারমুলায় শত্রুকে বাধা দেবার 
সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু শত্রুর সম্মুখীন হয়ে দেখেন সংখ্যায় তারা বহুগুণ শক্তিশালী। তাদের 
আছে হান্কা ও মাঝারী ধরণের মেশিনগান ও মর্টার। কিন্তু তার সৈন্য মাত্র ৩২৯ জন, 
অস্ত্রশস্ত্র সাধারণ নিম্নমানের । এই ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে বিশাল পাক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার 
অর্থ হবে আত্মহত্যার সামিল। তাই তিনি পাট্টনে (28191) পশ্চাদপসরণ শুরু করেন। 
আশা ছিল ইতিমধ্যে দিলী থেকে আসবে আরও সেনা ও অস্ত্র। তাদের নিয়ে পাট্টনে তিনি 
শত্রুর মোকাবিলায় সক্ষম হবেন। কিন্তু পশ্চাদপসরণের সময় যুদ্ধে তিনি নিহত হন। 
অসম সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি শত্রুর অগ্রগতি রোধ করতে পেরেছিলেন। 
এই জন্য তাকে মরণোত্তর “মহাবীরচক্রু” উপাধি দেওয়া হয়। 

কাশ্মীরে সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনা 
যে শৌর্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছে __ যুদ্ধের ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্ত 
মুসলিম সেনারা যদি ধর্ষণ, হত্যা ও লু্ঠনে মত্ত না হত, তবে শ্রীনগরের পতন হয়তো 
রোধ করা যেত না। ভারতীয় বাহিনী শ্রীনগর পৌঁছানোর পূর্বেই পাকিস্তানের কাশ্মীর জয় 
সম্পূর্ণ হত। লেঃ কর্ণেল রণজিৎ রাই নিহত, মুষ্টিমেয় ভারতীয় সেনা ছত্রভঙ্গ। শ্রীনগরের 
পথ উন্মুক্ত বাধাহীন। কিন্তু পাক বাহিনী রাজধানীর পথে অগ্রসর না হয়ে হানা দেয় 
বারামূলার মিশনারী কনভেন্টে 71811019021) [0199101721169 01 1421. পাঠান 
সৈন্যরা তৃপ্ত করে ধর্ষণ ও লুষ্ঠনের মজ্জাগত অতৃপ্ত বাসনা। কনভেন্ট লুঠ করে ধর্ষণ ও 
হত্যা করে নান ও হাসপাতালের রোগিনীদের (... 08 7211919 | 8811018 
%/916 01৬70 ৬6171101111 217019171 81009101165 101 12109 21701011909. 
719 ৬০019150 1016 17009, 17189990180 18109101915 11 1161 11116 


010110...)1 ধুলিসাৎ হয় মহম্মদ আলি জিন্নার কাশ্মীর বিজয়ের স্ব্নী। 
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প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধ 

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্বে ও পরে পঃ পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয় হিন্দু- 
শিখ নিধন যজ্ঞ। জলস্রোতের ন্যায় উদ্বাস্তুরা আসে দিললীতে। সদ্য আসা স্বজনহারা, সর্বহারা 
উদ্বাত্দের মনে রয়েছে হত্যা ও অত্যাচারে ভয়ংকর স্মৃতি। তদৃপরি দিল্লীর মুসলমানদের 
হিন্দুবিরোধী প্ররোচনামূলক বিবৃতি পরিস্থিতিকে করে অগ্নিগর্ভ। পণ্ডিত নেহেরু মাউন্ট 
ব্যাটেনের নিকট আত্মসর্মপণ করেন __ তার হাতে অর্পণ করেন চূড়ান্ত সর্বোচ্চ প্রশাসনিক 
ক্ষমতা (6১৪০0110৬9 1009//515)। 00115 211 !91019119 এর তির্যক মন্তব্য __ 
“তিন দশকের সংগ্রাম কত ধর্মঘট হরতাল, গণ আন্দোলন, বিলেতী বস্ত্রের বহুৎসব, 
সর্বোপরি মাত্র তিন সপ্তাহের স্বাধীনতার পর, ভারত পুনরায় শাসন করছে একজন ইংরেজ” 
(161 11199 09080695 01 511010019, 21761 5215 01 311195, 72895 


71091181719, 81761 211 076 10011165 01181110151 09101165, 20০৬৪ 8| 
80161 08161 1186 //6915 01110161091016108, 11012 //23 0108 80917 


[00178 129111011811106110 1011 10) 211 1701151111217.)1 

লর্ড মাউন্টব্যাটেন এখন কার্যতঃ ভারতের সর্বোচ্চ প্রশাসক (0116112)660- 
1/০)। স্ত্রী লেডি মাউন্টব্যাটেনের প্রণয়াস্ত নেহেরু তার একান্ত অনুগত। উভয়ে কাশ্মীরের 
ভারততভুক্তি নিয়ে এক গভীর যড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ভারতে যোগদানের প্রস্তাব গ্রহণ করে 
লর্ড মাউন্টব্যাটেন মহারাজাকে জানান - আমার সরকার আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করছে। 
আমার সরকারের নীতি হল -_ সংযুক্তির বিষয়টি যদি বিতর্কিত হয়, তবে রাজ্যের 
জনগণের ইচ্ছানুসারেই তা নির্ধারিত হবে। কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সামরিক 
পরিস্থিতি অনুকূল নয় বুঝে জিনা কাশ্মীর সমস্যা আলোচনার জন্য মাউন্টব্যাটেন ও 
নেহেরুকে লাহোরে আমন্ত্রণ জানান। মাউন্টব্যাটেন ও নেহেরু লাহোর যেতে ছিলেন 
একান্ত আগ্রহী । প্রবল আপত্তি জানান সর্দার প্যাটেল ও স্বরাষ্ট্রসচিব ভি.পি.মেনন। প্যাটেল 
বলেন পাকিস্তান আক্রমণকারী। এই অবস্থায় লাহোর যাওয়ার অর্থ হবে তোষণনীতিকে 
প্রশ্রয় দেওয়া। অবশেষে গান্ধীর মধ্যস্থতায় স্থির হয় যে মাউন্ট ব্যাটেন একাই যাবেন লাহোরে। 

১লা নভেম্বর লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও লর্ড ইসমে লাহোরে জিন্নার সঙ্গে বৈঠকে 
রাষ্টরপুঞ্জের উদ্যোগে গণভোটের প্রস্তাব করেন। জিন্না দাবি করেন উভয় রাষ্ট্রের গভর্ণর 
জেনারেলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হোক গণভোট। ব্যর্থ হয় লাহোর বৈঠক। ২রা নভেম্বর 
(১৯৪৭) পণ্ডিত নেহেরু বেতার ভাষনে বলেন ঃ রাজ্যে আইনের শাসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার 


1.1010-72-316 
১৩ 


কাশ্মীর-নেহেরু-অমরনাথ 
পর কোন আর্তজাতিক সংস্থা যেমন রাষ্ট্রসংঘের তত্বাবধানে গণভোট নিতে তিনি প্রস্তুত 
(79 09018190115 189807655, ৮/7217 [09202 2170 10118180118 0112%/179 
10901 83191015180, 012/9 2.1918181701011* 11810110191 50178 5040 


171917781101721 21901095 85 10721 01111 0111180 1200179) । 


"514. ৭. 5211 বলেছেন __ হিন্দুর সৃজনী চিন্তার অভাব এবং উচ্চবর্ণের চিন্তার সংকীর্ণতা 


মুসলিম রাজত্বের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক পরিণাম 7116 02119117855 01101811170 171911801 
811011191719811899 01 90111 01117611110 00061 01859595 918 1116 018281651 001- 
08117910101 011011192111080217 18018 17 11012.7119101 01 /২11817095210, ৬০1.411,12-171 


স্বাধীন ভারতে বুদ্ধিজীবির অভাব খুবই প্রকট 11119118002| বা বুদ্ধিজীবী বলতে সাধারণতঃ 
বলা হয়, যারা বুদ্ধির সাহায্যে জীবিকা অর্জন করেন __ &/)0 9811 1181 1৬110 0 07191901. 
কিন্তু শুধু মানুষ নয় __ মনুষ্যেতর প্রাণীরও যথেষ্ট বুদ্ধি আছে;তবে তো সকলেই বুদ্ধি জীবী। অভিধানে 
111911901ও 1110611801181-এর সংজ্ঞা দেওয়া আছে এই ভাবে __ 
ক)17191801 --7176 11170 10191916709 10151810121 009%/91 _ যুক্তিবাদী বিচার বুদ্ধি 

সম্পন মন। 
খ)171611601191-- 179৬1701019 100/61 01 007091518170170 21700/60 ৮4111) 58001091101 
17191901, সহজাত উৎকৃষ্টতর বুদ্ধি ও মেধা। 

গ)1101811801191151- 7106 00901179 0781 2|11070/1900915 09118010011 108119188- 
501 __ জ্ঞান যেখানে বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ হতে আহৃত। যতই পাণ্ডিত্য থাক না কেন, যাদের সত্য-নিষ্ঠা 
নেই, আছে দলীয় আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, যারা মতান্ধ, ভণ্ড, প্রতারক (8৪40 817 01001) তাদের 
বুদ্ধিজীবি বলা যাবে না। 

এদেশে যথার্থ বুদ্ধিজীবির অভাব থাকলেও স্ব-ঘোষিত কম্যুউনিস্ট বুদ্ধিজীবিদের প্রাচুর্য 
উদ্বেগজনক । কারণ, ইসলামের ন্যায় মার্কসবাদও হিন্দু-বিদ্বেধী ও জাতীয়তা বিরোধী । বস্তুত মার্কসবাদের 
ভিত্তিটাই অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই মাত্র শতবর্ষের মধ্যেই মার্কসবাদের এই কলঙ্কজনক অবলুপ্তি। 
সত্য মার্কসবাদীদের চির বৈরী । শেখ আবদুললার জীবনীকার ও 1€9911111 :7116 %/0017090 /৪119- 
র রচয়িতা (হিন্দুর ব্যাথা-বেদনা নিয়ে এরা লেখনী ধরেন না।) শ্রী অজিত ভট্টাচার্য এই শ্রেণীর একজন 
বুদ্ধিজীবি। 11017818 0481511-র সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার "7951018 8৪11017011% 01101791/ 
91710/90 0% ) & 1€" এই শিরোনামে 7119 71185 0117018. : 3-9-2008 প্রকাশিত হয়। 

স্ত্রী ভট্টাচার্য বলেন __ অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হবে এই শর্তেই কাশ্মীর ভারতে 
যোগদান করেছে। মুসলমানরা পাক আক্রমণ প্রতিরোধে ভারতীয় সেনাদের যে সাহায্য করেছে _- 
তিনি তার প্রত্যক্ষদর্শী (1 80090901017012. 01100. -27, 47 01118 00101001]01109170 
9191 107151779 ৪0101701)/ 12555. 1105117518100901110121 0001051793151 17281951217). 

এই পুস্তিকায় ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে অন্য দেশীয় রাজ্যগুলির (৫২৮টি) ন্যায় 
কাশ্মীর বিনা শর্তে ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে । গণভোটের শর্ত আরোপ করেন নেহেরু-মাউন্টব্যাটেন 


1. ৬.7. 19191701-779 5101 0109 1100501210001 01 078 1170181 318195 -172-387. 
১৪ * 


প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধ 

সর্দার প্যাটেল ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলদেব সিং ৩রা নভেম্বর শ্রীনগরে কাশ্মীর 
রণাঙ্গনের সেনাধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার এল.পি. সেনের সঙ্গে সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা 
করেন। মেজর জেনারেল কলাবন্ত সিংকে অবিলম্বে বারামূলা পুনর্দখলের নির্দেশ দেওয়া 
হয় । প্রবল যুদ্ধের পর ৮ই নভেম্বর ভারতীয় বাহিনী এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাটি দখল করে। 
পাক সেনাদের বর্বর অত্যাচারে এই ক্ষুদ্র শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত। লোক সংখ্যা ছিল 
১৪০০০। নির্বিচার হত্যা, লুষ্ঠন ও ধর্ষণের পর অবশিষ্ট ছিল মাত্র ১০০০। মহিলা নেই 
একজনও | (... 041 01 2 1017121 [00001811017 0 14000 011 0178 1108- 
98110 /919161.1178 08851211017 10 07161210915 //25170990 018910), 
18111150911 01190175215 58010170 01911. /২110117091 01 001610]7 
0017199100109115 0018 1951111017/ 00 076 21501) 2170 [011809, 10০01 
8110 18105 ১/10101 17280 09917 17001029011 10 116 11109917617 | 
82818117012.) বিদেশী সাংবাদিকদের মতে বারামূলায় পাক সেনার অত্যাচার দিল্লীতে 
নাদিরশাহী বর্বরতার সঙ্গে তুলনীয়। 

ভারতীয় বাহিনীর বিজয় রথ দুর্বার বেগে এগিয়ে চলে। অপ্রতিরোধ্য তার গতি। 
পাক বাহিনী ছত্রভঙ্গ বিধবস্ত। সব ফেলে পালিয়ে যাচ্ছে। ১১ই নভেম্বর ভারত বিনাযুদ্ধে 
দখল করে ঘাঁটি উরি (0071), মেজর জেনারেল কে. এস. থিমাইয়া লাদাখ থেকে পাক 
সেনাকে বিতাড়িত করেন। পুঞ্চ দখল মুক্ত করেন আত্মা সিং। সামরিক ইতিহাসে প্রথম 
কাশ্মীর যুদ্ধ “জওয়ানদের যুদ্ধ” বা "88016 ০01 018 42//2115" নামে খ্যাত। কিন্ত 


জুটি । সমর্থন করে কম্যুউনিস্টরা। কিন্তু গণভোট নেওয়া হল না কেন ...? 

মহারাজা হরি সিং-এর মুসলমান প্রজারা যদি পাক হানাদারীর বিরোধী হত __ তবে ভি.পি. 
মেনন-এর পরামর্শে তাকে হিন্দু প্রধান জম্মুতে যেতে হত না। 

শ্রী ভট্টাচার্য বলেন __ 71819 15 ৪. 99799 0 81181781101 817010 1693111111- 
1/51751 খুবই স্বাভাবিক। মুসলমান বিদেশী । তাদের মধ্যে তো ভারত ও ভারতবাসীর সঙ্গে একাত্মতা 
বোধ থাকতে পারে না। 

/191 থেকে /১19181001. £0091 পদটির অর্থ হল বিদেশী। মুসলমানের ধর্ম, ভাষা, 
শিক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ইতিহাস, রীতি-নীতি, সব কিছুরই উৎপত্তি আরবে। কোন অহিন্দু ইসলামে 
ধর্মান্তরিত হলে নিমেষে তার “আরবিকরণ” সম্পূর্ণ হয়। নোবেল জয়ী সাহিত্যিক ভি. এস. নাইপল তার 
88৮০7 99061 গ্রন্থে বিষয়টি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এদেশের মুসলমানের ক্ষেত্রে তার 
ব্যতিক্রম হবে কেন? তাদের মধ্যে এই “বিরুদ্ধ” বা “স্বাতন্ত্য” ভাবটি প্রবল ভাবে সদাই বিরাজমান। 
তাই তো তারা ভারত ভাগ করে গড়েছে পাকিস্তান __ ইসলামের দেশ -_ তাদের স্বদেশ। 

1. 1010 -2-388 
১৫ 


কাশ্মীর-নেহেরু-অমরনাথ 
রণক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সাফল্য ব্যর্থ হয় রাষ্ট্রের কর্ণধারদের বিশ্বাসঘাতব গয়। 
২১শে নভেম্বর নেহেরু পার্লামেন্টে এক বিবৃতিতে পুনরায় বলেন --কাশ্মীরের 
জনগণকে রাষ্ট্রসংঘের তদারকিতে তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সুযোগ দেওয় হবে। (... 
18181119190 115 10101156172 0115 105901019 01162511711 ৬0109 
01917 1116 01720709109 06010611191 0110116 110191 018 94109119101) 0 


817 10110211121 01081781 5001 29 176 0/.1৭-০9.) 
ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে 30171 109681708 0০9070॥-এর বৈঠকে যোগ 
দিতে দিল্লী আসেন পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খাঁ। নেহেরু-লিয়াকত আলোচনায় 
ক) যুদ্ধ বিরতি ও কাশ্মীর ছেড়ে আসার জন্য আজাদ কাশ্মীর সেনাবাহিনীকে রাজী করাতে 
পাকিস্তান সরকার যথাশক্তি চেষ্টা করবে। 
খ) অতঃপর রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থাপনায় গণভোটের জন্য উভয় সরকার (ভারত -পাকিস্তান) 
রাষ্ট্রসংঘের নিকট আবেদন করবে। 
চুক্তিপত্রের কালি শুকোবার পূর্বেই লিয়াকত আলির কণ্ঠে ধবনিত হয় জেহাদের 
আহান। দিলী থেকে করাচী ফিরে গিয়ে তিনি দলে দলে কাশ্মীর অভিযানে অংশ নেওয়ার 
জন্য মুসলিম ভাইদের কাছে আবেদন জানান। তার দৃপ্ত ঘোষণা __ পাকিস্তান কখনও 
কাশ্মীর ত্যাগ করবে না। (... 018110 50017817180 118021 /১1 19101779010 


/21201 101 18111 011217 19 917008419090 17079 1210915 10 61191 
(6291117 2100177209 90980118510 018 81801 0121 1791151217 ৮4910 


18৬1 0149 0110 16291111.)2 পাকিস্তানের এই দ্বিচারিতা ও প্রকাশ্য বৈরিতায় 
নেহেরুর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের প্রভাব তার উপর খুবই 
ক্রিয়াশীল । নেহেরুর দুর্বলতা কোথায় তা জিন্না-লিয়াকত আলির অজানা নয়। এই ঘটনার 
পরেও লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে নেহেরু লাহোর গিয়ে জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করেন।* 
লাহোর বৈঠক পুনরায় ব্যর্থ হয়। 

২ মাসের মধ্যে কাশ্মীর আক্রমণ __ এই পরিপ্রেক্ষিতেই পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক বিচার্য। আন্তর্জাতিক 
রীতি নীতি, কুটনীতি, কোন নিরিখেই যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় লাহোর যাওয়া এমন কি পাকিস্তানের 
সঙ্গে আলোচনাও অনুমোদন যোগ্য নয়। 


1.1010 -62-388 
2.1010 7175-389 
১৬ 


এরপর লর্ড মাউন্টব্যাটেন গান্ধী-নেহেরুকে বলেন কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের 
একমাত্র পথ হল রাষ্ট্রসংঘের দ্বারস্থ হওয়া। তীর আপত্তি জানান মন্ত্রী সভার সদস্যগণ । 
কিন্তু সম্মত হন নেহেরু। ১৯৪৭ সালে ৩১শে ডিসেম্বর ভারত সরকারিভাবে কাশ্মীরে 
গণভোটের জন্য রাষ্্রপুঞ্জের নিকট আবেদন জানান। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে রাষ্্পুঞ্জ 
নিযুক্ত কমিশন নয়াদিল্লী ও করাচী পরিদর্শন করে। অতঃপর ভারত সরকার সেনাধ্যক্ষ 
রায় বাউচারকে নির্দেশ দেন যে, পাক সেনাধ্যক্ষ 91 00145 318০৪-কে জানিয়ে 
দেওয়া হোক যে পাকিস্তান রাজী হলে ভারত যুদ্ধ বিরতি চায়। ১৯৪৯ সালের ১লা 
জানুয়ারী মধ্যরাত্রি হতে যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হয়। (18 9০৮1. 0117018 0190190 
0161 ০0111210161-1-01161, 51170 810161 10 1110োথা। | 0099149 
91906), 0011112811081-17-01191 01791191217, 17281 119110101 10005 
০৬ 09559 1018, [010৬।090 1116 00111112110191-1-01191 01 172281051211 
০০900 01৬6 21 ৪2550112106 01 11117901219 218011/9 19010010021 


80001 01115 [02011 /7101 119 010. /5 08858 [178 85 0109180 0% 
10010) /১11১ 00111910819 10 12158 91601 ঠি0া। 11101107101 1-91- 


1949) 

নেহেরু সরকারের এই সিদ্ধান্তে কাশ্মীর রণাঙ্গনে সেনাবাহিনী ক্ষুব্ধ হয়। নেহেরু 
তা অনুমান করতে পেরেছিলেন। তাই “দিল্লীর সদর দফতর থেকে সৈন্য, রসদ ইত্যাদি 
পাঠানো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং এ সত্ত্বেও যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী পাক বাহিনীর 
বিরুদ্ধে সাফল্য অব্যাহত রাখে, তখন সদর দফৃতর থেকে গতিপথ পরিবর্তনের 
অবিশ্বাস্য নির্দেশ আসে, যাতে পাকিস্তানের হানাদাররা পরাজয় থেকে অব্যাহতি পায়। 
... বিজয়ের পরিবর্তে আসে অচলাবস্থা। এ সবের ব্যাখ্যা সীমাহীনভাবে লজ্জাজনক ।” 
__- লিখেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তজাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক শ্রী জয়ন্ত কুমার. 
রায় (আনন্দবাজার, ২২-৬-১৯৯৯)। 

কাশ্মীরের প্রায় অর্ধাংশ তখনও পাকিস্তানের অধিকারে ।কিস্তু রণক্ষেত্রের সর্বত্রই 
ভারত পাণ্টা আক্রমণ করে এগিয়ে চলেছে, সামরিক অবস্থা অনুকূলে, বলেছেন শ্রী 
মেনন। (3১015 0116, 1611778 200, 01611102015 495 06110116111 0011 
9৬০1 210170 118 11019 90111.)2 এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রসংঘের নিকট গণভোটের 
আবেদন পাকিস্তান প্রথম করেনি -_ করেছে ভারত যুদ্ধ বিরতির উদ্যোগ নিয়েছে 


1.1010 -17-393 
2, 10107727394 


৯৭ 


কাশ্মীর-নেহেরু-অমরনাথ 
ভারত। পাকিস্তান নয়। শত্রু যখন পলায়মান, জয় নিশ্চিত, তখন বিজয়ী শক্তি যুদ্ধবিরতি 
ঘোষণা করে, এরকম ঘটনা যুদ্ধের ইতিহাসে বিরল। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই পর্বতপ্রমাণ 
্রান্তিকি কোন গোপন গুঢ় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত £ 
খণ্ডিত ভারতের যোগ্যতম প্রথম স্বরাষ্ট্রসচিব ভি.পি. মেনন তার 7118 9101 
0 09 17090191101) 01 079 10121 51919 গ্রন্থে বলেছেন, ভারত বারংবার 
উঃপঃ সীমান্ত দিয়ে বিদেশী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। পাকিস্তান তার জন্মের 
২ মাসের মধ্যে সেই উঃ পঃ সীমান্ত পথেই আক্রমণ করেছে ভারত। মাতৃভূমির নিরাপত্তার 
জন্যই কাশ্মীরকে সুরক্ষিত করা প্রয়োজন। তিনি জাতিকে সতর্ক করে বলেছেন £ আজ 
শ্রীনগর, আগামীকাল দিল্ী। যে জাতি তার ইতিহাস অথবা ভূগোল বিস্মৃত হয়, তার 
বিনাশ আসন্ন। (91779091 1008), 10911 10170110. / 17811017121 001- 
0915115119101 0 99০91921, 00989 90 81115 109111)' তার হুশিয়ারি আজ 
সত্য বলে প্রমাণিত। 
গান্ধী - নেহেরুর সহজাত মুসলিম প্রেম ও হিন্দু-বিদ্বেষ নীতির পরিণাম ধর্ম ও 
জাতির ভিত্তিতে ভারত বিভাগ । পাকিস্তানের দৃষ্টিতে কাশ্মীর যুদ্ধ হল পাকিস্তান 
আন্দোলনের অসমাপ্ত অধ্যায়ের অংশ বিশেষ। ৪ঠা নভেম্বর এক বেতার ভাষণে লিয়াকত 
আলি খাঁ বলেন, ১৮৪৬ সালে যে কলঙ্কিত অমৃতসর চুক্তির বলে গুলাব সিং) কাশ্মীরের 
অধিকার পেয়েছে তা অবৈধ ও অনৈতিক (7119 485 10119/90 017 410৬. 0৪ 
10102800251 701) 12101 10117021/501167217.11912510 51955 07116 
111110181 2101119021 0/7919111) 01016251110 189011110 101) 106 "11- 
নিঠা049 /81711052111621/ 01 1846)? 
শেখ আবদুল্লাও অমৃতসর চুক্তির সমালোচনা করেছেন। কাশ্মীরে মুসলিম 
রাজত্বের (বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা প্রাপ্ত) অবসান ও হিন্দু রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা মুসলমান 
মেনে নিতে পারে নি। হিন্দু মহারাজা হরি সিং-এর বিরুদ্ধে শেখ আবদুল্লার আন্দোলনের 
প্রকৃত উদ্দেশ্য কাশ্মীরে মুসলিম রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। একই উদ্দেশ্যে কাশ্মীরে পাকিস্তানী 
আক্রমণ ।* প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ছিলেন আবদুল্লার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও রাজনৈতিক 
পরামর্শদাতা। নেহেরু ও মাউন্টব্যাটেনের গোপন ষড়যন্ত্রে ভারতের উদ্যোগে কাশ্মীরে 


* অর্ধ শতাব্দী পরে কাশ্মীরের /|| 28911110481 00116918708 (মুসলিম জেহাদী গোষ্ঠী সমূহের 
রাজনৈতিক সংগঠন)-এর নেতা সৈয়দ আলী শা গিলানী বলেন ঃ জন্মু কাশ্মীরে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও 
ইসলামিক রাজত্বের প্রতিষ্ঠায় /2110 অঙ্গীকার বদ্ধ | (119 /211015 ০০111109010 107002- 
09107019121 0110 016919 21115121110 500161/ 17 421া 01 81101629117 -1107019121 
না1199: 29-6-01 ূ 


1.10109-17-387 
১৮ 


যুদ্ধ বিরতি, ব্যর্থ হয় সহস্র জওয়ানের মহৎ আত্মবলিদান। কাশ্মীর তাই আজও রক্তাক্ত 
৪ 
কাশ্মীর যুদ্ধে নেহেরুর ভূমিকা ৪ 

ভারতবর্ষের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবাদপ্রতিম এতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার 
বলেছেন, “হিন্দুর সৃজনী চিন্তার অভাব এবং উচ্চবর্ণের সংকীর্ণতা মুসলিম রাজত্বের 
সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক পরিণাম (7119 10817911855 01018111700 171911901 
2110 018 1718211655 01 00611117001 010091 0155595 218 06 01981951 
001709111791101 01 1111121111720217 10116 111 17018.) - এ যুগের ক্ষণজন্মা 
চিন্তানায়ক নীরদ চন্দ্র চৌধুরী বোধ হয় বুদ্ধি -বৃত্তি ও চিন্তার এই দৈন্যকে কটাক্ষ করে 
বলেছেন ঃ আমাদের দেশে একটা ভাল মানুষির ধারা আছে। এই নিরীহ ভালমানুষি কোন 
অস্ত্রীতিকর গণ্ডগোল, কোন প্রবল ঘাত-প্রতিঘাত, কোন নিভীক সত্য ভাষণ সহ্য করিতে 
পারে না। উহার এক কাজ নীতি কথা কপচাইয়া চাপা দাও” “চাপা দাও” এই চীৎকার 
করা ।2 কাশ্মীর যুদ্ধের এই লজ্জাজনক পরিণতির জন্য কেহ কেহ ব্রিটিশ সরকারকে দায়ী 
করেন। তাদের মতে সরলমতি* নেহেরু ব্রিটিশ সরকারের চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। 
৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ব্রিটিশ-ভারত বিভক্ত হয় - সৃষ্টি হয় ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের। 
তখনও ভারতে স্বাধীন দেশীয় রাজ্য ছিল ৫২৯টি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার নম্ভভাই প্যাটেল 
স্বরাষ্ট্র সচিব ভি.পি. মেননকে নিয়ে ৫২৮টি দেশীয় রাজ্যকে ভারতভুক্ত করেন। কিন্তু 
“কাশ্মীরের” দায়িত্ব নেহেরু নিজের হাতে রাখেন। সমস্যার সূত্রপাত সেখানেই। তিনি 
সম্যক অবহিত যে মিঃ জিন্নার লোলুপদৃষ্টি রয়েছে কাশ্মীরের প্রতি। কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগকে 
হয় তিনি নিষ্ক্রিয় করে রেখেছেন, অথবা তাদের প্রদত্ত 38101% তিনি গোপন রেখেছেন। 
২৫শে আগষ্ট পাকিস্তানের প্রভাবশালী [08১/7 পত্রিকা মহারাজা হরি সিংকে হুশিয়ারী 
দেয় যে, কাশ্মীর পাকিস্তানে যোগ না দিলে পরিণাম হবে ভয়াবহ। কিন্তু ভারত সরকারের 


* ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে - ফেব্রু - মার্চ, ১৯৪৭। নেহেরু অর্তবর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী । পশ্চিম 
পাকিস্তানে শুরু হয় নির্বিচার হিন্দু-শিখ হত্যা । নেহেরু রাওয়ালপিপ্ডি পরিদর্শন করে মন্তব্য করেছেন £- 
ভয়াবহ দৃশ্য আমি দেখেছি, শুনেছি মানুষের হিংস্র আচরণ -যা বন্য বর্বরদেরও লজ্জা দেয়। (1178$9 
99917 0128511 51015 2170 119/216210 0109119৬108 10% 11010211 1091705 ৬4101 
0410 09901809010195.)3 দেশভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলমান প্রায় ২৫ লক্ষ হিন্দু 
শিখকে হত্যা করে। ধর্ষিতা হয় লক্ষ হিন্দু নারী। এই দানবীয় হত্যাকাণ্ডের পর নেহেরু বলেন আমরা 
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2. নীরদ চন্দ্র চৌধুরী __ আমার দেশ আমার শতক -_ পৃঃ ৮৩ 

ও. 8.0. 12101706917 -1115(01 01018 17990071 11091181117 11012. - ৬০1-1||-172-655 
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কোন প্রতিক্রিয়া নেই। দেশভাগের পর ভারতের সেনাবাহিনী তিনটি আঞ্চলিক কমাণ্ড- 
এ বিভক্ত হয় __8519117, /651011) 210 5০9001911. স্থল -বিমান ও নৌশক্তিতে 
ভারত পাকিস্তান অপেক্ষা কয়েকগুণ শক্তিশালী । তা সত্বেও কাশ্মীরে যুদ্ধ চলেছে প্রায় 
এক বৎসর দুই মাস। এবং তার পরেও কাশ্মীরের প্রায় অর্ধাংশ পাকিস্তানের অধিকারে। 
অথচ সদ্যসমাপ্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, 811 1160 বা ঝটিকা 
আক্রমণে মহাশক্তিধর দেশের বিরুদ্ধে ও অসাধারণ সাফল্য লাভ করা সম্ভব। তবে কাশ্মীর 
রণাঙ্গনে এরূপ বিপর্যয়ের কারণ? সেনাবাহিনীর ব্যর্থতা অথবা নেহেরু সরকারের যুদ্ধ 
পরিচালনা ও উদ্দেশ্য ? 
অনবহিত থাকার কথা নয়। অথচ সরকারের অসামরিক ও সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ এ 
সম্বন্ধে কোন সংবাদ সংগ্রহ করেনি । আক্রমণের ৪৮ ঘন্টা পরে পাক সেনাধ্যক্ষের মারফত 
ভারত সরকার সংবাদ পায় যে কাশ্মীর আক্রান্ত! ............. 

এর পরেও ভারত সরকার নিন্ক্রিয় থাকে। মহারাজা হরি সিং সাহায্যের জন্য 
জরুরী আবেদন পাঠালেও (995) তা অগ্রাহ্য করা হয়। কারণ, কাশ্মীর ভারত যুক্তরাষ্ট্রে 
যোগদান না করা পর্যন্ত ভারত সরকার আইনত সেখানে সৈন্য পাঠাতে পারে না। হাস্যকর 
অজুহাত। আক্রান্ত দেশকে সাহায্য করার অধিকার আর্তজাতিক আইন ও রীতিসম্মত। 
২৪শে অক্টোবর ভারত সরকার কাশ্মীর আক্রমণের সংবাদ পায়। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় 
সেদিন সন্ধ্যায়ই 106191708 00111159'-র বৈঠক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রায় 


যখন দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, “তখন আমাদের মধ্যে কেহই ভাবতে পারেনি যে, দেশ ভাগের 
পর এই রকম “পারস্পরিক হত্যার সন্ত্রাস” (9101 01111414211011070 - মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুকেও 
সমভাবে অভিযুক্ত করার এ এক গান্ধীবাদী অপপ্রয়াস। উদ্দেশ্য মুসলমানের অপরাধকে লঘু করে 
দেখানো) সৃষ্টি হবে। বরং এই ঘটনা এড়ানোর জন্যই দেশভাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। (//161 
%/9:0901080 01 1081111101, 1 009 1001 01116 2179 0 05 9৬917 09040171072 11915 
9/0010109 10115 (91101 011114911011170 21791102100. 1125 1 2 59159 10 2৬০01 
1121 /6 0501060 011021111017- 7210 22121125. -110170015621771785 - 13.1.2002). 

ইংরেজ রাজত্বে নেহেরু সরকারের শাসনেই যদি মুসলমান হিন্দুর ওপর হেন নৃশংস অত্যাচার 
করতে পারে -- তবে ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে, হিন্দু নিরাপদে পরম সুখে বাস করবে এরকম মনে 
করার কোন সঙ্গত কারণ আছে কি ? কোরানের শিক্ষা, সহস্র বৎসর ব্যাপী মুসলমানের পৈশাচিক 
অত্যাচার, গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত ১৯২০ সালের খিলাফত আন্দোলনে হাজার হাজার হিন্দু হত্যা, 
৪৬ সালের প্রতাক্ষ সংগ্রাম (01790 /,01101) ও নোয়াখালি কি সেই সাক্ষী দেয় £ 

গান্ধী -নেহেরুর গুণমুগ্ধ কম্যুনিস্ট বিদ্দজ্জনেরা সে প্রশ্ন করেন না। প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধে ও 
নেহেরুর ভূমিকা করেন না বিশ্লেবণ। কিন্তু স্তবগানে তীরা মুস্তকণ্ঠ। 
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১৬/১৭ ঘন্টা পর ২৫শে অক্টোবর সকালে সে বৈঠক হয়। এখানে উল্লেখ্য, কাশ্মীরের 
ভৌগলিক অবস্থানের কথা মনে রেখে ভারত সরকারের অবশ্য কর্তব্য ছিল রাজ্যটির 
ভারতে অন্ততূক্তির ব্যাপারে সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়া 

আক্রমণের ৫ দিন পর ভারত সরকার লেঃ কর্ণেল দেওয়ান রণজিৎ রাইয়ের 
নেতৃত্বে মাত্র এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য কাশ্মীরে পাঠায় - সংখ্যায় তারা মাত্র ৩২৯ জন; 
অস্ত্রশস্ত্র অতি সাধারণ। অথচ ক্ষুদ্র পাকিস্তানের বিশাল হানাদার বাহিনী ছিল উন্নতমানের 
আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত। 

অথচ, ইচ্ছে করলে এই সময়ের মধ্যে ভারত সরকার পর্যাপ্ত সমরোপকরণসহ 
পর্যায়েই কাশ্মীর রণাঙ্গনে পর্যাপ্ত সৈন্য পাঠায়নি। যদি পাক বাহিনী ধর্ষণ-হত্যা-লুষ্ঠনে 
কালক্ষেপ না করত তবে কাশ্মীরের পতন ছিল অনিবার্য 

কাশ্মীরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র $/951911) 00111810-কে 
নিয়োজিত করা হয়। পাশ্টা আক্রমণের (0০0417191 09191/9) কোন পরিকল্পনা 
ছিল না। সে কারণেই পাঞ্জাব ও রাজস্থানে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা হয়নি। বিমান বাহিনীকে 
নিয়োগ করা হয় - শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের সাহায্য ও রসদ সরবরাহের কাজে। মূল 
পাক ভূ-খণ্ডে আক্রমণ থেকে বিরত রাখা হয়। নৌ-বাহিনীকেও ব্যবহার করা হয়নি। এ 
সকলই কিন্তু রণনীতির বিরোধী। শত্রুকে পাণ্টা আঘাত করে যুদ্ধকে শত্রভূমিতে নিয়ে 
যাওয়া হল রণশাস্ত্রের প্রথম শর্ত । কাশ্মীরে যুদ্ধ হয়েছে আত্মরক্ষামূলক (0919191/8)- 
তাও পরিকল্পিতভাবে ধীর গতিতে । অবশেষে নিশ্চিত জয়ের মুখে কাশ্মীর বিরোধকে 
পাঠানো হয় রাষ্ট্রসংঘে। অথচ সরকারের নির্দেশ পেলে ভারতের সামরিক বাহিনী ৩/৪ 
সপ্তাহের মধ্যে কাশ্মীর হানাদারমুক্ত করে দখল করতে পারত পাকিস্তানের বিরাট ভূ- 
খণ্ড। রাষ্ট্রসংঘ নয় - শান্তি বৈঠক হত পাকিস্তানের রাজধানীতে। 

নেহেরু ছিলেন উচ্চাভিলাষী। কিন্তু নিজের যোগ্যতা বা জনপ্রিয়তা নয় __ 
গান্ধীর সাহায্যেই তিনি কংগ্রেস সভাপতি হয়েছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্ীত্ব ছিল তার 
স্বপ্ন। তার জন্য যে কোন মূল্য দিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। 190/ 1/10017181081191- 
এর প্রণয়ী* নেহেরু [01 1/4001710021191- এর সমর্থনের ব্যাপারে ছিলেন নিশ্চি ত। 
* প্রফুমো -কীলার কেলেঙ্কারি _ 

৬০-এর দশক। ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ মন্ত্রী লর্ড প্রকুমো। একদিন সংবাদপত্রে একটি খবর বের হল, 
আর্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্না লাসাময়ী ক্রিষ্টান কিলার এক রাত্রে লর্ড প্রফুমোর শহ্যাসঙ্গিনী হয়েছে। 
অভিযোগ, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্য ফাস হয়ে যেতে পারে। প্রফুমো সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করেন। 
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কাশ্মীর-নেহেরু-অমরনাথ ূ 

তবু শঙ্কা ছিল অন্তরায় হতে পারেন জিন্না। ধূর্ত নেহেরু জিন্নাকে তুষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করেন। তাই তিনি দ্বিজাতিতত্ত স্বীকার করে সম্মত হন ভারত বিভাগে । জিন্নার 
দাবি ছিল বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীর। 

ংলা ও পাঞ্জাবের অর্ধাংশ পেতে জিন্নার অসুবিধা হয়নি। সমস্যা সৃষ্টি করে কাশ্মীর । 
পাকিস্তান আক্রমণ করলে মহারাজা হরি সিং ভারতে যোগদান করেন। মাউন্টব্যাটেন 
অবশ্য তাকে পূর্বেই বলেছিলেন, থে তিনি ইচ্ছা করলে পাকিস্তানেও যোগ দিতে পারেন। 
নেহেরুর পরামর্শ ব্যতীত মাউন্টব্যাটেন তাকে এরূপ পরামর্শ দিতে পারেন না। মহারাজা 
হরি সিং ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করতে চাইলেও নানা প্রশ্ন তুলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি 
করা হয়। অবস্থাগত প্রমাণে (0170817512111018| ৪৬1০91709) একথা নিশ্চিত বলা যায় 
যে,জিন্নার সঙ্গে নেহেরুর গোপন সমঝোতা ছিল; এবং কাশ্মীরকে হানাদার মুক্ত করতে 


প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলান হাসপাতালে। সেখান থেকেই রাণীর কাছে পাঠিয়ে দেন মন্ত্রীসভার পদত্যাগ 
পত্র। 
ক্রিন্টন __ মনিকা লিউব্সকি __ 

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দোর্দগুপ্রতাপ জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন। সংবাদপত্রের খবর - 
হোয়াইট হাউসের স্টাফ মনিকা লিউন্সকির সঙ্গে প্রেসিডেন্টের রয়েছে অবৈধ সম্পর্ক। ক্লিন্টনের নিন্দায় 
আমেরিকা তোলপাড় ...। অবশেষে ক্লিন্টন অপরাধ স্বীকার করে দেশবাসীর নিকট মার্জনা ভিক্ষা করলে 
বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়। 
নেহেরু -_ লেডি মাউন্টব্যাটেন __ 

আর ভারতে, নারীবিলাসী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এক বিদেশিনীর প্রণয়াসক্ত - যিনি 
গভর্ণর জেনারেলের পত্বী। ভি.কে. কৃষ্ণমেনন বলেন, নেহেরু ছিলেন এডুইনার 69211 মোগল গার্ডেনসের 
আলো আধারে এডুইনা - নেহেরুর গোপন অভিসার, সুইমিং পুলে জল - কেলী __ শয়ন কক্ষে 
নিভৃতে নিবিড় সান্ধ্য ...। মাউন্টব্যাটেন দুহিতা পামেলার লেখা থেকে জানা যায়, মাউন্টব্যাটেন 
বিষয়টি জানতেন। বাধা দেননি, বরং প্রশ্রয় দিয়েছেন শাসনকার্ষের সুবিধার জন্য ......... । তাই তো তিনি 
ভারত ভাগ করেও গান্ধী - নেহেরুর অনুরোধে খণ্ডিত স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। 
ব্রিটিশ জেনারেল ফিল্ডমার্শাল অচিনলেককে করা হয়েছে স্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। 
ভারতের স্বার্থবিরোধী আরও যে কত গোপন চুক্তি হয়েছে - তা কোনদিনই প্রকাশ পাবে না। কিন্তু এ 
নিয়ে এদেশে একটিও পাতাও নড়ে নি। বুদ্ধিজীবিরা নীরব। পূর্বেই বলা হয়েছে হাজার বছর ব্যাপী 
ভয়ংকর মুসলিম দুঃশাসনে ভারতে স্বাধীন মুক্ত চিন্তার কোন অবকাশ ছিল না। ইংরেজদের আগমনে 
তমসা দূর হয়ে হল নব অরুণোদর়। আবির্ভাব হল রামমোহন - বিবেকানন্দ-বঙ্কিমচন্দ্র - রবীন্দ্রনাথ - 
বিদ্যাসাগর - স্বামী দয়ানন্দের ন্যায় মনীষীদের। কিন্তু গান্ধীর আর্বিভাবে পুনরায় রুদ্ধ হল মুক্ত চিন্তা ও 
বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা। যুক্তিবাদ নয়, স্তৃতিবাদকে সর্বপ্রকার উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হয়। নেহেরু গান্ধী 
গান্ধী - নেহেরু প্রশস্তি; ভূষিত হয় সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানে। 
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নেহেরু ও সংবিধানের ৩৭০ ধারা 
সামরিক অভিযানের পরিকল্পিত ব্যর্থতা সেই নিরিখেই বিচার্য। তবেই কাশ্মীরকে নিজের 
অধীন রাখা, গোয়েন্দা বিভাগকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা, সেনা পাঠাতে অকারণ বিলম্ব, 
মহারাজার ভারতে যোগদানের প্রস্তাব গ্রহণে টালবাহানা, যুদ্ধ চলাকালীন লাহোরে জিন্নার 
সঙ্গে আলোচনা, যুদ্ধে সেনাবাহিনীর অভিযানের গতিপথ পরিবর্তন ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ 
বন্ধ করা এবং সর্বশেষ কাশ্মীরের প্রায় অর্ধাংশ পাকিস্তানের অধিকারে রেখে গণভোটের 
জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের হত্তক্ষেপ প্রার্থনা ও যুদ্ধবিরতির উদ্যোগ গ্রহণ সাধারণের বোধগম্য হয়। 
রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি 3.5. 88191 কাশ্মীর বিরোধ রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাঠানোর 
বিরোধিতা করলে তৎক্ষণাৎ তাকে পদঘ্যুত করে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। 
ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপের পূর্বেই যদি পাকিস্তান কাশ্মীর অধিকার করতে 
পারত তবে নেহেরুর সমস্যা মিটে যেত। সেই জন্যই নিস্ক্িয়তা ও ধীরগতি যুদ্ধ 0০9 
11121911/)। তাতেও যখন পাকিস্তান চূড়ান্ত পরাজয়ের মুখে তখন অন্ততঃ একটা অংশ 
পাকিস্তানের অধিকারে থাক __ তাহলে জিন্নাকে প্রদত্ত নেহেরুর প্রতিশ্রুতির মর্যাদা 
কিঞ্ৎ রক্ষিত হয়। লক্ষ্যণীয় '৬৫ ও "৭১ সালের যুদ্ধে ভারত পাকিস্তানের এক বিরাট 
অংশ দখল করে;কিস্ত আক্রমণ করে না পাক্‌ অধিকৃত কাশ্মীর (2০10 । অপ্রিয় হলেও 
.স্বীকার করতে হয়, দেশ বিভাগে নেহেরু ছিলেন জিন্নার প্রধান সহযোগী। গান্ধীবাদী 
সমাজতন্ত্রী নেতা ডঃ রামমনোহর লোহিয়া তাই তীর সম্বন্ধে বলেছেন ঃ ভারত বিভাগের 
দোষী ব্যক্তি _ 31 1121 011101815 [021111001. 


* নেহেরু ও সংবিধানের ৩৭০ ধারা -__ 

১৯৪৯ সাল। ডঃ বি. আর. আন্বেদকর ভারত যুক্তরাষ্ট্রের আইনমন্ত্রী ও সংবিধান 
খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান। শেখ আবদুল্লা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কাশ্মীরের জন্য বিশেষ. 
রক্ষাকবচের অনুরোধ করলে, তিনি দ্বযর্থহীন ভাষায় বলেন £ আপনি চান ভারত কাশ্মীরকে 
বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করুক ও ভারতের সর্বত্র কাশ্মীরিদের জন্য সমান অধিকার। 
অথচ কাশ্মীরে ভারত ও ভারতীয়দের অধিকার স্বীকারে আপনি অসম্মত। আমি ভারতের 
আইনমন্ত্রী । জাতির স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা আমি করতে পারি না। (৮০ ৬/৪171 
17019 109 0918170 165591111, 01৬916551711115 89091 1710115 21 0৬61 
17019, 001, /00 42171100917 17012. 21701101815 21111011917 16951- 
111. | 2) 9812 111015191 0111012, | 02111101109 21021 10 98101 2. 
0911921 01 079 179110191171918391--1179 51919917817 :5-4-94) ভারতের 
আইনমন্ত্রী যে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন নি __ ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল 
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কাশ্মীর-নেহেরু-অমরনাথ 

নেহেরু নির্দিধায় করেছেন সেই বিশ্বাসঘাতকতা । বস্তুতঃ ররর 
ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। 

সংবিধানের ২১ নং অধ্যায়ে ৩৭০ নাভানা 

__ “অস্থায়ী, পরিবর্তনশীল ও বিশেষ ব্যবস্থা” (791190121, 77281791010121 
810 9090181 [010৬151015.) ৩৭০ ধারা সন্বন্ধেও বলা হয়েছে __ জন্মু ও কাশ্মীর 
রাজ্য সম্পর্কে সাময়িক ব্যবস্থা ((21100121, 1070510175 ৮4111 1850901109 019 
91918 01 এনা।া1 810 16851|1)। ১৯৬৩ সালে তদানীন্তন স্বরাষ্টমন্ত্রী সংসদে 
বলেছিলেন, ৩৭০ ধারা বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। বাম্প নয়, জগদ্দল পাথরের ন্যায় ৩৭০ 
ধারা ভারতমাতার বক্ষদেশে বসে আছে __ আর তা নেহেরুর বিশেষ অবদান। অস্থায়ী 
নয়, অশুভ ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেস-কম্যুনিস্ট জোটের নিকট এই ধারাটি ধর্মনিরপেক্ষতার 
প্রতীক, অপরিবর্তনীয়। এই ধারা বাতিলের দাবি সাম্প্রদায়িক বলে নিন্দিত। 

এই ধারা বলেই শেখ আবদুল্লা ১৯৫১ সালে কাশ্মীরের জন্য রচনা করেন পৃথক 
সংবিধান। কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর নাম করা হল প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল __ সদর-ই-রিয়াসাৎ। 
কাশ্মীরের জন্য তৈরী হল নতুন জাতীয় পতাকা । সুপ্রীমকোর্ট ও নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ার 
থেকে মুক্ত করা হল কাশ্মীরকে। চালু হল কাশ্মীরে প্রবেশের জন্য পারমিট প্রথা। তীব্র 
মুখাজ্জী। তিনি দাবী করেন এক দেশ __ এক বিধান, এক প্রধান, এক নিশান। তিনি 
পারমিট প্রথা ও ৩৭০ ধারা বিলোপের দাবি নিয়ে ১৯৫৩ সালের ১০ই মে দলীয় সম্পাদক 
অটলবিহারী বাজপেয়ী ও অন্য সহকর্মীদের নিয়ে কাশ্মীর অভিযান করেন। অনেকের 
অভিমত, কুচক্রী নেহেরুর পরামর্শে শেখ আবদুল্লা তাকে আটক করেন এবং 910৬ 
001501) করে কারাগারেই তাকে হত্যা করেন। 

এই ৩৭০ ধারার সাহায্যেই কাশ্মীরকে হিন্দুশূন্য করে মুসলিম রাষ্ট্র করার এক 
গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। এই উদ্দেশ্যেই মুসলমান তার চিরাচরিত হত্যা, ধর্ষণ ও ভয়াবহ 
সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে কাশ্মীর থেকে তিন লক্ষ হিন্দুকে বিতাড়িত করে। কাশ্মীর আজ হিন্দু 
শূন্য। এই ৩৭০ ধারা বলেই মুসলমান জম্মু-কাশ্মীরে হিন্দুর কোন অধিকার স্বীকার করে 
না। তাই “অমরনাথ জমি বিতর্ক” 
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অমরনাথ জমি বিতর্ক 


তুষারমৌলি নগাধিরাজ হিমালয় পর্বতের ১৪০০ ফুট উচ্চতায় এক গিরিকন্দরে 
স্কটিকশুত্র তুষার লিঙ্গ বাবা অমরনাথের নিবাস। ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। 
পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, কাশ্মীরে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে ইসলামের এঁতিহ্য 
অনুযায়ী প্রায় সকল মঠ-মন্দির ধরবংস করা হয়ঃহিন্দুদের ইসলামে ধর্মান্তর, হত্যা অথবা 
বিতাড়িত করা হয় কাশ্মীর থেকে । হয়তো অতি উচ্চে দুর্গম গিরি গহুরে অবস্থিত বলে 
অমরনাথ ইসলামের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে। ভারতে তখন মুসলিম রাজত্ব। 
জন্মু-কাশ্মীর হিন্দু শূন্য। রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে অমরনাথ ধাম জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে লোক 
চক্ষুর অন্তরালে । ১৮৪৬ সালে কাশ্মীর হিন্দু রাজত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলে এই বিখ্যাত 
মন্দিরটি যেন নতুন করে আবিস্কৃত হল। সেই থেকে বৎসরের দুই মাস জেলোই-আগষ্ট) 
লক্ষ লক্ষ হিন্দু পুণ্যার্থী যায় অমরনাথ তীর্থ দর্শনে । দুর্গম পথ ভয়ংকর বিপদ সম্কুল। মৃত্যু 
সর্বত্র ওঁৎ পেতে আছে। প্রতি বসরই দুর্ঘটনায় বহু পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়। সুদীর্ঘ পথ। অথচ 
নেই কোন বিশ্রামাগার অথবা রাত্রিবাসের ব্যবস্থা। ১৯৯৬ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্টরম্ত্রী ইন্দ্রজিৎ 
গুপ্ত (0.12.1.) অমরনাথ যাত্রীদের সুখসুবিধার (পরিষেবা) বিষয়টি বিচার বিবেচনা করে 
সুপারিশ করার জন্য নীতিশ সেনগুপ্ত কমিশন নিয়োগ করেন। সেই কমিশন যথাসময়ে 
তার প্রতিবেদন পেশ করে। কিন্তু জম্মু-কাশ্মীরে মুসলিম মুখ্যমন্ত্রী তা কার্যকর করেন না। 
অবশেষে ২০০৫ সালের ১৪ই এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীর হাইকোর্ট অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডকে 
১০০ একর জমি হস্তান্তরের আদেশ দেয়। সরকার সে আদেশও অগ্রাহ্য করে। 

অথচ তিন বৎসর পূর্বে জন্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সৈয়দ * “মুঘল 
রোড” পুনরুদ্ধারের জন্য একটি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করেন। মুঘল বাদশাগণ লাহোর 
থেকে কাশ্মীরে এই পথ দিয়েই যেতেন। এজন্য ১০,০০০ বৃক্ষছেদন ও ২৬টি বন্যপ্রাণী 
সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে ধবংস করতে হয়। (71916৬1491 011118 01014801191 7080 
*19002 নেত্রী “মেহবুবা মুফতির বাবা মুফতি মহম্মদ সৈয়দ এক সময় ছিলেন কাশ্মীর উপত্যকায় 
কংগ্রেস নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রে স্বরাষট্রমন্ত্রী (কত যে গুপ্ত তথ্য পাকিস্তানে পাচার হয়েছে.............. ) 
সেই সময় তার মেয়ে রুবিয়া সৈয়দকে পণবন্দী করেছিল জঙ্গিরা। রুবিয়াকে উদ্ধার করতে জঙ্গিদের 
দাবি মেনে নিয়ে পাঁচজন দুর্ধর্ষ জঙ্গিকে কারামুক্ত করেছিল ভারত সরকার ভি.পি.সিং প্রধানমন্ত্রী - মনে 
হয় এ এক পরিকলিত নাটক) __ এটাই ছিল কাশ্মীরে জঙ্গি আন্দোলনের প্রথম জয়।... জঙ্গিদের শক্তি 
সঞ্চয়ের পিছনে আরও একটু ইতিহাস আছে। সি.বি. আইয়ের প্রাক্তন ডিরেক্টর যোগীন্দর সিং ১৯৯০ 
সালে ছিলেন শ্রীনগরে কর্তব্যরত সি. আর. পি'র ইনস্পেক্টর জেনারেল। তিনি লিখেছেন ৪- ১৯৯০ 
সালে কাশ্মীরে ১১০০টি মসজিদ থেকে লাউড স্পীকারে বে আহান জানানো হয়, তার ফলেই মধারাতের 

২৫ 


কাশ্মীর-নেহেরু-অমরনাথ 

/11017425-0106 0059010% 19 01921100101915 17 129119168911101 
0111-911016, 01৬1. 59990 //0759580 06517401101 01 9৬61 10,000 
07685 210 26 ১/110119 92100421183 -_718711165 01 117012.: 
30-6-2008. 

মুফৃতি সরকার ইতিপূর্বে 8908 01012 91811 8809191) 071/21- 
511/-কে রাজৌরীতে ৫০০ একর ও 19181110 ()11/9151/-কে অবস্তীপুরে ৫০০ 
একর জমি দিয়েছে বিনামূল্যে (30. 909৬৪ 799 18170 10 88108. 0121 
51121 8805191 0171/91911/ 2170 2150 7991910 /23 01913191790 10 
19518171010 0071৬91511 21421710001 71116 11017199 0111018, 30-6-200981) 

রাজ্য সরকার এই বৎসর (২০০৮) ২৬শে মে অমরনাথ মন্দির বোর্ডকে ১০০ 
একর জমি দেওয়ার চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এজন্য মন্দির বোর্ডকে রাজ্য সরকারকে 
বার্ষিক ২,০৩,১৩,০৪০ টাকা কর দিতে হবে। এই জমিতে অমরনাথ তীর্থ যাত্রীদের 
পরিষেবার বেশ্রাম, রাত্রিবাস ইত্যাদি) জন্য অস্থায়ী নির্মাণ কার্য (21918107108190) 
করা যাবে। মালিকানা থাকবে জম্মু-কাশ্মীর সরকারের। কিন্তু তীব্র আপত্তি জানায় কাশ্মীরের 
মুসলমান। আপত্তি ভারতে মুসলিম স্বার্থের প্রতিভূ-কুখ্যাত রাজাকার হোয়দ্রাবাদের 
নিজামের ব্যক্তিগত বাহিনী - যাদের কাজ ছিল হিন্দু নিধন, হিন্দু নারী অপহরণ ও ধর্ষণ 
এবং মন্দির ধবংস) ও মুসলিম লীগের দোসর ধর্মনিরপেক্ষ সোনিয়া মনমোহনের নেতৃত্বে 
কেন্দ্রের ইউ.পি.এ. সরকারের । এই ধর্মনিরপেক্ষ সরকার লাখ লাখ মুসলমানের মক্কায় 
হজ করতে যাওয়ার জন্য মাথা পিছু ২২,০০০ টাকা ভরতুকি (বিমানভাড়া বাবদ) দেয়। 
অন্যদিকে মানস সরোবর যাত্রী প্রতি হিন্দুকে ৫০,০০০ টাকা সরকারকে দিতে হয়। তীর্থে 
যেতে হলে হিন্দুকে দিতে হয় তীর্থকর! জ্বালানির দাম বাড়ার জন্য বেড়েছে বিমান ভাড়া। 


প্রতিবাদ জন্ম নিয়েছিল।” জঙ্গিরা কাশ্মীর উপত্যকা থেকে তিন লক্ষ হিন্দুকে উৎখাত করেছিল 
__ এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য খুন, নারী অপহরণ, ঘর জ্বালানো ও মন্দির ধবংস করার কর্মসূচী 
নিয়েছিল তারা। 

নিন এই জঙ্গিরা ছিল কাশ্মীরের মুসলিম। সে সময় কাশ্মীরের রাজপাল ছিলেন জগমোহন। 
তিনি কঠোর হস্তে উচ্ছৃঙ্খল দমন করে শান্তি শৃঙ্খলা অনেকটাই ফিরিয়েছিলেন। কাশ্মীরের মসজিদগুলি 
থেকে মাইক্রোফোনের সাহায্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করা ও উস্কানি দেওয়া তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। 
এটাই তার অপরাধ বলে গণ্য হয়েছিল। জগমোহনকে অপমান করেই রাজ্যপাল পদ থেকে সরিয়ে 
দিয়েছিল ভারত সরকার।” _- লিখেছেন পবিত্র কুমার ঘোষ -_ বর্তমানঃ ৪-৯-২০০৮। 


খ্ভ 


অমরনাথ জমি বিতর্ক 
সংখ্যাও ১,২৩,২০১ করা হয়েছে। হজ যাত্রী সংখ্যা বাড়ানোর জন্য কয়েক মাস আগে 
বিদেশ মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় সৌদি আরবে গিয়ে*। সেখানকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা 
বলেছেন” __ আনন্দবাজারঃ ১২-৯-২০০৮। 

হজযাত্রী মুসলমানদের মক্কা যাওয়ার পূর্বে ও মক্কা থেকে ফেরার পর বিশ্রাম ও 
বিশাল স্থায়ী যাত্রী নিবাস। তবে অমরনাথে তীর্থ যাত্রীদের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা সরকার 
থেকে করা হবে না কেন? পর্যাপ্ত মূল্য দিয়ে সরকারি জমিতে মন্দির কর্তৃপক্ষ অস্থায়ী 
যাত্রী নিবাস নির্মাণ করলে মুসলমান আপত্তি করে কোন যুক্তিতে ? যুক্তি তাদের আছে। 
কাশ্মীরের মুসলমান মনে করে পণ্ডিত নেহেরুর বিশেষ অবদান সংবিধানের ৩৭০ ধারা - 
জন্মু-কাশ্মীরে তাদের একচ্ছত্র ও নিরঙ্কুশ অধিকার দিয়েছে। অধিকার নেই হিন্দুর ...। 

রাজ্য সরকার অমরনাথ বোর্ডকে জমি হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিলে কংগ্রেসের 
কোয়ালিশন সঙ্গী পি ডি পি নেত্রী মেহবুবা মুফতি *হ তীব্র আপত্তি জানিয়ে সরকার থেকে 
সমর্থন প্রত্যাহার করেন। মুখ্যমন্ত্রী গোলাম নবী আজাদ (কংগ্রেস) জমি হস্তান্তরের আদেশ 
প্রত্যাহার করেও সরকার বাঁচাতে পারেন না। প্রবর্তিত হয় রাষ্ট্রপতি শাসন। 

১৯৪৭ সালের পূর্বে যেমন দল মত নির্বিশেষে সকল মুসলমানের দাবি ছিল 
“পাকিস্তান” __ আজও তেমনি সকল কাশ্মীরি মুসলমানের দাবি “আজাদি” - অর্থাৎ 
পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তি। পাকিস্তান যেমন “ইসলামের” দাবি - এই “আজাদি”ও তেমনি 
ইসলামের দাবি। গান্ধী - কংগ্রেস কম্যুনিস্ট জোট যেমন মুসলিম “তোয়াজ” করে 
“ভারত বিভাগ”কে অনিবার্য করে তুলেছিল - বিগত ৬০ বছর ধরে এই অশুভ চক্র ঠিক 
তেমনি দেশ ও জাতির মূল স্বার্থের বিরুদ্ধে কাশ্মীরের মুসলমানদের “স্তব-স্তৃতি” করে 
“আজাদির” দাবিকে শক্তিশালী করেছে। ১৪টি “জেহাদি” সংগঠন নিয়ে গঠিত /১2110 
(| 221 1101%81 00110978109) এই আজাদি আন্দোলনের পুরোভাগে। এই 


*' মুসলমান মক্কা যায় হজ করতে। এই হজযাত্রীদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের এত 
উদ্যম উৎসাহ কেন? মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় কেন যাবেন সৌদি আরবে? মুসলমানের কল্যাণের জন্য 
আছে “সংখ্যালঘু মন্ত্রক” (কেন্দ্রে ও রাজ্যে) __ আছে হজ" কমিটি । অনুরূপ ভাবে হিন্দু কল্যাণের জন্য 
“সংখ্যাগুরু মন্ত্রক নেই কেন? কেন নেই “তীর্থ' কমিটি £ 

*£হিন্দু কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদীদের তিনি 'ধর্মযোদ্ধা” (101 $/211101) আখ্যা দেন, আর যারা 
সংঘর্ষে মৃত্যুবরণ করেন, তারা হলেন 'শহীদ' (155 1491090090811411;198091 01119 2015, 
211 0 00170. 0৬1. 17169911711 00401101%” 08115 19171011515 "1701 %/8171015” 210 
01052 09100 101160 “42115” -70178 51815511217 : 11-4-2006. 
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কাশ্মীর-নেহেরু-অমরনাথ 

হুরিয়ত কনফারেন্সের নেতা হলেন সৈয়দ আলী শা গিলানী। তিনি মুসলমান ভাইদের 
উদ্দেশ্যে বলেছেন, আজ থেকে আপনাদের শ্লোগান হোক -_ “আজাদি - বরে - ই - 
ইসলাম। ইসলামের জন্য স্বাধীনতা ।” (/2801-9216-6-151811-719800া [01 
15121] -7172711185 0111019. : 17-08-2008)। 

এই “আজাদির” দাবি নিয়ে মুসলমান গোটা কাশ্মীর জুড়ে শুরু করে হিংসাত্মক 
আন্দোলন। কেন্দ্রে মুসলমানের বন্ধু সরকার দর্শক মাত্র। কার্কু জারি হয় না। মুসলিম 
তাণ্ডবে কাশ্মীর উত্তাল। পাকিস্তানি পতাকা নিয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলমান যায় রাষ্ট্রপুঞ্জের 
সামরিক পর্যবেক্ষকের অফিসে স্মারকলিপি পেশ করতে। “ বোরখা” আবৃত মহিলা, 
হয়। সেই উন্মত্ত জনতার শ্লোগান __ “জিভে জিভে পাকিস্তান, তেরি জান, মেরি জান। 
পাকিস্তান পাকিস্তান। তেরি মণ্ডি, মেরি মণ্ডি - রাওয়ালপিণ্ডি রাওয়ালপিণ্ডি” _- (7179 
71195 0111018, 19-08-2008)। কাশ্মীরের ভারতীয় (?) মুসলমান মহোল্লাসে 
পাকিস্তানি পতাকা হাতে নিয়ে ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকাকে পদদলিত করে আগুনে 
পোড়ায় । দিগন্ত প্রকম্পিত করে শ্লোগান দেয় __ “আমরা পাকিস্তানি, পাকিস্তান আমাদের 
- ইসলাম ধর্ম আমাদের এক সূত্রে গ্রথিত করেছে। হুরিয়ত নেতা গিলানী ১৮ই আগষ্ট 
শ্রীনগরে বলেন __ “হাম পাকিস্তানি, পাকিস্তান হামারা হায় (//6 219 17911512115 
2110 72155121715 45108081199 /5 216 0901 //111)1116 ০2001711% 01104017 
1912 ......, 11017 721151211112117)1910512111121179091021-(11617165 
011019 : 24-8-08.) 

যে হিন্দু-বিদ্বেষী ইসলামের সেবাদাস কংগ্রেস-কম্যুনিস্ট জোট মুসলমানের শ্রীতি 
লাভের জন্য হিন্দুর অর্থে পুষ্ট রাজকোষ উজাড় করে দিয়েছে মুসলমানের কল্যাণার্থে - 
সেই মুসলমানের কাশ্মীরে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয় না। ১৫ই আগষ্ট রাজ্যপালের 
পক্ষ থেকে জনৈক 0.7. ইন্সপেক্টুর কড়া পাহাড়ায় কোনরকমে উত্তোলন করেন 
জাতীয় পতাকা । ঘণ্টাখানেক পরেই তা নামিয়ে ফেলা হয়। নতুবা জাতীয়তাবাদী ভারতীয় 
€%) মুসলমান তা যে পুড়িয়ে দেবে! তারপরই সেখানে “পাকিস্তান জিন্দাবাদ” ধবনি 
শ্রীঅমরনাথ যাত্রা সংঘর্ষ সমিতির আহায়ক লীলাকরণ শর্মা। ভিড় ১০-১২ হাজার মানুষের । 


* প্রকাশ্যে দেশদ্োহিতা! অন্যদেশ হলে এদের স্থান হত কারাগারে । কিন্তু সরকারের কোন প্রতিক্রিয়া 
নেই। হয় সরকারের শীর্ষ নেতৃত্ব ব্লীব - নপুংসক - অথবা ভারতের চির বৈরী পাকিস্তানের এজেন্ট ...। 


৮ 


জস্মুতে হিন্দু জাগরণ 

শিশুকে কোলে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন মায়েরা” । আনন্দবাজারঃ ১৭-৮-২০০৮) 

কার্ উপেক্ষা করে মুসলমানরা শ্রীনগরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পুলিশ ও 
বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষে বেশ কিছু হতাহত হয়। কিন্তু বিক্ষোভ প্রশমিত হয় না। 
£| ] &1€ 5100917151011011 বড় বড় পোষ্টার নিয়ে মিছিল করে। তাতে লেখা ছিল 
“নেহেরু আমাদের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই স্বাধীনতা আমাদের দাও। 
(912 45151889001 29 13911011985 01011560-1116111795 01117012, 
22-8-2008)। ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। স্বাভাবিক ভাবেই কাশ্মীরের 
মুসলমান সেই দিনটিকে সাড়ম্বরে পালন করে।* ঠিক মধ্যরাত্রে শোভাযাত্রা সহ তারা 
রাজপথ পরিক্রমা করে। তারা স্লোগান দেয় _- “হিন্দু কাশ্মীর ছাড় !” কাশ্মীর তো হিন্দুশূন্য 
টি তবু কিছু সরকারি কর্মী রয়েছে। তারা প্রাণভয়ে পালিয়ে যায় জম্মুতে। (921 
/17119, 11017019905 011117001 91100105935 ৬/011110 11 078 01৬11 56019- 
[81101 0106 এ & 16 909৮1. 179৬2 190 10 41011821170 001 191 
155 21081 16851111111 [01018591015 ৮170 10016 10 06 5178915 017 1176 
71011017101 1791651215111709108109109 108 07 14107 /9019., 12159 
919029175 85170 08171170015 19192./9162511111 ৬৭119 17177901211 
719 51215511211 : 17-8-2008. 


জন্মুতে হিন্দু জাগড়ন 

অমরনাথ বোর্ডকে জমি হস্তান্তরের প্রতিবাদে কাশ্মীরের মুসলমান ২২শে জুন 
থেকে কাশ্মীর উপত্যকা জুড়ে “আজাদির” দাবি নিয়ে হিংসাত্মবক আন্দোলন শুরু করে। ৯ 
দিন ধরে তারা কাশ্মীর উপত্যকা অচল করে রাখে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোন হেল দোল 
নেই ........... এইবার প্রতিবাদে গর্জে ওঠে জন্মুর হিন্দু। ৩০শে জুন থেকে তারা শুরু 
করে পাল্টা আন্দোলন । ধূমায়িত পুষ্ভ্রীভূত অসন্তোষে সহসাই ঘটে বিস্ফোরণ প্রশ্ন হল, 
মাত্র ১০০ একর জমি নিয়ে কি এত বড় স্বতস্ফুর্ত হিন্দু জাগরণ সম্ভব? আনন্দবাজার 
পত্রিকার (৯-৮-২০০৮) সম্পাদকের বিশ্লেষণে ঃ “জম্মু-কাশ্মীর ভারতের একমাত্র মুসলিম 
রাজ্য হইলেও এই প্রাধান্য মূলতঃ শ্রীনগর উপত্যকায় সীমাবদ্ধ । রাজ্যের অন্য দুটি অংশ 
জম্মু ও লাদাখ যথাক্রমে হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রধান।* কিন্তু জম্মু-কাশ্মীর বরাবরই শ্রীনগর 
* ভারতের মুসলমান দেশ ভাগ করে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করেছে। ভারত নয়, পাকিস্তান তাদের স্বদেশ। 


এদেশে থেকেও তারা স্বপ্ন দেখে পাকিস্তানের । 
২৯ 





কাশ্মীর-নেহেরু-অমরনাথ 
উপত্যকার দ্বারা শাসিত হইয়া আসিয়াছে। জম্মু ও লাদাখ শ্রীনগরের শাসকদের কাছে 
যেমন, তেমনই দিল্লীর শাসকদের কাছেও উপেক্ষা পাইয়া আসিয়াছে । এ জন্য এই দুই 
অঞ্চলেরই মানুষের মনে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ সঞ্চিত আছে। ........... চলিশ একর জমি 
হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত হইতে সরকার যখন মুসলিম গরিষ্ঠতার চাপে পিছাইয়া৷ আসে, তখনই 
জন্মুর মানুষ বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়েন।” জন্মু-লাদাখের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু-বৌদ্ধ জনগণের 
উপর কাশ্মীর উপত্যকার সংখ্যালঘু মুসলমান কিভাবে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে? 


জনম্মু কাশ্মীরের নির্বাচনী ব্যবস্থা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য । 
নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুসারে 
আয়তন ভোটার এম.এল.এ. এম.পি. 
জন্মু- ২৬০০০ বঃ কিমি, ২৮,৯২,২৯০ ৩৭ ২ 
কাশ্মীর- ১৫০০০ বঃ কিমি, ২৫,৪৬,৯১৩ ৪৬ ৩ 


লাদাখের জন্য বরাদ্দ মাত্র ১টি এম. এল.এ.'র আসন। 
আনন্দবাজার পত্রিকাঃ ১৪-৮-০৮/7116 71195 01117018 : 14-8-08 
কাশ্মীর অপেক্ষা জম্মুর ভোটার সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ বেশী হওয়া সত্বেও তাদের 
এম.এল.এ. ও এম.পি.-র সংখ্যা কম কেন? এই নগ্ন বৈষম্যের কী ব্যাখ্যা হতে পারে? 
ভারত বিভাগের অন্যতম রূপকার বর্তমান ভারতের সকল সংকটের অষ্টা হিন্দু-বিদ্বেষী, 
মুসলিমপ্রেমিক গান্ধীশিষ্য খলনায়ক জওহরলাল নেহেরুর সে এক অবিনশ্বর কীর্তি । ... 
উদ্দেশ্য অতি মহৎ। জম্মু-কাম্মীরের সংখ্যাগুরু হিন্দুর উপর সংখ্যালঘু মুসলমানের প্রভুত্ব 
স্থাপনের এ হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত । তাই সমগ্র ভারতে নির্বাচন কেন্দ্রের সীমানা 
পুনর্বিন্যাসের জন্য গঠিত কুলদীপ সিং কমিশনের এক্তিয়ারের বাইরে রাখা হয়েছে জম্মু- 
গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার তা অগ্রাহ্য করে। 
কাশ্মীরের “ইসলামিকরণ” করে তাকে মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান করার জন্য এ 
হল দেশদ্রোহী, জাতিদ্রোহী নেহেরুর এক ঘৃণ্য চক্রান্ত।* তার অনুজপ্রতিম স্নেহভাজন 
শেখ আবদুল্লার শাসনকাল থেকেই এই “ইসলামিকরণের” শুরু। হিন্দু সরকারি কর্মচারীদের 
* এই প্রাধান্য বিলোপ করার জন্য শ্রীনগরের মুসলিম শাসকবৃন্দ পরিকল্পিতভাবে জম্মু ও লাদাখে 


মুসলিম বসতি স্থাপনে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করে __ অন্যদিকে হিন্দুদের বিতাড়ন করে কাশ্মীর উপত্যকা 
থেকে। 


জস্মুতে হিন্দু জাগরণ 

বিতাড়ন করে প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে মুসলমানদের বসানো হয়। “মাদ্রাসা” প্রতিষ্ঠার 
জন্য ঢালাও অর্থ সাহায্য দেওয়া হয় সরকারি কোষাগার থেকে। উন্নয়নের ক্ষেত্রেও 
হিন্দু-বৌদ্ধ প্রধান জম্মু ও লাদাখ অপেক্ষা কাশ্মীর উপত্যকার জন্য বাজেটের সিংহভাগ 
বরাদ্দ করা হয়। সংরক্ষণের সুবিধা নিয়ে শিক্ষা, চাকুরী সবেতেই কাশ্মীরিদের প্রাধান্য। 
বিধবা ভাতা, বেকার যুবকদের ধণদানের মত বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে কোনও সাহায্য 
পান না জন্মুর মানুষ। এমন কি প্রকল্পের কথা ঘোষণা পর্যন্ত করা হয় না। একটি উদাহরণে 
বিষয়টি আরও পরিস্কার হবে। “রাজ্যের জল সম্পদ উন্নয়নের জন্য পূর্বতন $0/, সরকার 
৪০০ কোটি টাকা 9199018| 2127 মঞ্জুর করে। তার মধ্যে কাশ্মীরের জন্য বরাদা হয় 
৩৯৯.১০ কোটি টাকা এবং জন্মুর জন্য বরাদ্দ মাত্র ৯০ লক্ষ টাকা। অর্থ এবং সকল 
ক্ষেত্রে বিরাট বৈষম্যের জন্য কাশ্মীরে নথিভুক্ত ১,৪০,০০০ বেকারের মধ্যে জনম্মুতেই 
রয়েছে ৯৫,৪৯৯ জন __লিখেছেন 11211 01, 09217, 68001 015909018| 50- 
91085. ২০101 (011819110 - 718 91219911217 : 12-4-20094. 

এই বৈষম্য ও বঞ্চনার প্রতিবাদেই জন্মু গণবিক্ষোভে উত্তাল। কেন্দ্রীয় সরকার 
কড়া হাতে আন্দোলন দমনের চেষ্টা করে। গোটা জম্মু অঞ্চলে ১৪৪ ধারা ও কার্ফু জারী 
করা হয়। সেনা নামানো হয়। জম্মুবাসী হিন্দুদের বিক্ষোভ জমায়েতে গুলি চালিয়ে কম 
করে ১০ জনকে হত্যা করা হয়। মুসলমানরা জম্মূুর একটি অঞ্চলে হিন্দুদের ঘর-বাড়ি, 
দোকানপাট পুড়িয়ে দেয়। হত্যা করে দু'জনকে । এত করেও আন্দোলন দমন করা যায় না, 
বরং তা আরও তীব্র হয়। প্রায় ৫২ দিন ধরে জন্মুতে বিক্ষোভ, ধর্মঘট চলেছে। এর পর 
তিনদিনের জেল ভরো আন্দোলন। প্রথম দিনে পুরুষ, দ্বিতীয় দিন মহিলা ও শেষ দিনে 
গ্রেফতার বরণ করে শিশুরা। সংঘর্ষ সমিতির মতে প্রায় ৩.৫ লাখ মানুষ কারাবরণ করে। 
আধুনিক ভারত ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। 

দিল্লীর সরকার সমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টা করে না। অষ্ট্রিচ পাখীর ন্যায় 
বালিতে মুখ গুজে আছে ...। অবশেষে ৬ই আগষ্ট কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লীতে সর্বদলীয়" 
বৈঠকের আয়োজন করে; কিন্তু আমন্ত্রণ জানানো হয় না অমরনাথ সংঘর্ষ সমিতিকে। এই 
বৈঠকে বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক শ্রী অরুণ জেটলি বলেন £ এতদিন পর্যস্ত 
শুধুমাত্র কাশ্মীরের আবেগ অনুভূতিই বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু জন্মুরও যে আবেগ 
আছে তা এখন স্বীকার করতে হবে। (...29$/019 01116 ৬৪/16/1780 21//3/9 


* শ্যামাপ্রসাদ মুখাজী মুসলীম লীগের চক্রান্ত ব্যর্থ করে বাংলাকে ভাগ করেছিলেন। তাই কোটি কোটি 
বাঙালী হিন্দু এ বাংলায় স্থান পেয়েছে। তিনিই নেহেরুর চক্রান্তের বিরুদ্ধে কাশ্মীর অভিযান করেছিলেন। 
নেহেরুর ষড়যন্ত্রে শেখ আবদুল্লার কারাগারেরে তার মৃত্যু হয়। 
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180 8105/0118._-7116711185 0111012 :7-8-08)। ্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিলের 
নেতৃত্বে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল জন্মু যায়। সংঘর্ষ সমিতি তাদের সঙ্গে আলোচনায় অসম্মত 
হয়। তারা রাজ্যপাল এম. এন. ভোরার পদত্যাগ দাবি করে। অবশেষে রাজ্যপাল নিযুক্ত 
৫ সদস্যের কমিটির সঙ্গে কয়েকদফা আলোচনার পর সরকার ১০০ একর জমি হস্তান্তরে 
সম্মত হয়। চুক্তি রূপায়ণ শর্ত সাপেক্ষে বিক্ষোভ আন্দোলন স্থগিত রাখা হয়। রক্তক্ষয়ী 
সংগ্রামে সাফল্যের আনন্দে মেতে ওঠে জন্মু পরম উল্লাসে ...। 

২০০২ সালে গোধরায় মুসলমান নারী-শিশুসহ ৫৯ জন করসেবককে সবরমতি 
এক্সপ্রেসে জীবন্ত দগ্ধ করলে গুজরাটে ঘটেছিল এক অভূবপূর্ব হিন্দু জাগরণ। আর ২০০৮ 
সালে কাশ্মীরে মুসলমানের “ জেহাদের ”বিরুদ্ধে জন্মুতে দেখা যায় অনুরূপ ব্যাপক গণ 
জাগরণ । প্রায় শত বর্ষ ধরে ধর্মনিরপেক্ষতার অভিশাপ হিন্দুকে করেছে বীর্যশ্ুঙ্ক ভীরু 
কাপুরুষ । হিন্দু আজ সব হারিয়েছে। তার না আছে স্বধর্মে অনুরাগ, না স্বজাতিগ্রীতি, না 
স্বদেশপ্রেম। হিন্দু পরিচয়ে সে লজ্জিত হয়, হিন্দুর দুর্দশায় সে ব্যথিত হয় না; ক্রুদ্ধ হয় না 
মাতৃভূমির লাঞ্কুনায়। এই ঘন তমসার মধ্যে গুজরাট ও জন্মুতে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে 
উদ্বুদ্ধ হিন্দুর নবজাগরণ আলোকবর্তিকা স্বরূপ। তাই সমগ্র হিন্দু জাতি গুজরাট ও জন্মুর 
হিন্দুর নিকট কৃতজ্ঞ। 
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